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স্ব্গীয় শরচ্চন্দ্র রার কিরূপ উচ্চাশয় লোক ছিলেন, পাঠক- 
গণ এই ক্ষুদ্র জীবনী ভইতে তাভা কথণপ্চিও বুঝিতে পারিবেন । 
টানার সঙ্গে একই গুহে প্রায় পঁচিশ ব€সর বাস করিয়াছিলাম । 
তাহার পরার্থপরতার কথা মগাকালে লিখিয়া রাখিলে ভাহার 
ন্যার ছুল্পন্ত জনের একখানি পণ্ণাঙ্গ জীবন-চরিত প্রকাশ কর! 
যাইত 1 তাহা রাখি নাই । এখন অকালে এ আক্ষেপ বুথা । 
বহুলোক-.বু বড়লোক বাহার ঘৃতাতে শোক প্রকাশ করেন, 
তিনি নিশ্চয়ই মহত বাক্তি। উহা বুঝ।উবার জন্য এই জীবন- 
চরিতের পুরোভাগে তাভার মৃত্যু উপলক্ষে সমস্ত শোকলিপি, 
সমস্ত সান্ত্রনালিপি, সংবাদ-পত্রের মন্তব্য এবং তাহার স্তৃতিচিচ্গ 
প্রতিষ্ঠার সমস্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছি | 

৬শরচ্চন্দ্ের মৃত্ার পরেই স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় স্ুহ্ৃৎ আনন্দ 
মোহন বস্ত মভাশয় আমাকে লিখিয়াভিলেন_-]1 91171] 0৩৮77 
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শীযুক্ত রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাছুরের পত্র । 


সহর সেরপুর 
৭1৮1০১ 
প্রি অমপ্রবাবু, 
আপনার পত্র পাইয়া যে কঙদর মনোকষ্ট পাশহ্লাম তাহা আপনিই 
বুঝি-বন, শিখিবার নতে । শরতৎবাবু অনোকবহ বন্ধ ছিলেন বটে, কিন্তু 
আমাপর সভিত যেকি এক আন্রিক আমীয়তা ছিল তাহা আর পাইৰ 
না। শুগবানর শান্ছিনয় "ক্রাড় তিনি স্থান লাভ করিয়াছেন সুতরাং 
আনাদের শোকের অভীত, হবে মনে এই ুঃথ চিরকাল থাকিবে তাহাকে 
(শেন দেখা দেখিতে পাইলাম না। 
আপনার 
শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী । 


ব্রাহ্ম বালক বিদ্যালয়ের শ্রধান শিক্ষক শীযুক্ত বরদাকান্ত বস্থু 


বি, এর পত্র। 


শ্রদ্ধাম্পদেধু, 

আমরা কখনও মনে করি নাই তিনি এরূপ হঠাৎ চলিয়া যাইবেন। 
তাহাকে এহ সময় একবার দেখিতে পাইলাম না হঠাতে প্রাণে বিশেষ 
আঘাত পাহরাছি। আপনাদের এতদিনের বন্ধুতা, আপনাদের কষ্টের ত 
কথাই নাই। আমরাও তাহাকে যে চক্ষে দেখিয়া আমিরাছি তাহাতে 
শেষ সময় একবার দেখিতে না পারিরা প্রাণে নিতান্তই কষ্ট পাইতেছি। 
জীবনের সর্যোত্কৃষ্ঠ অংশ ঘেথানে ঘাপন করিগ্লাছেন, যে সকল বন্ধুর মধ্যে 
কাধ্য করিয়াছেন, সেই স্থানে এবং সেই সকল বন্ধুর মধ্যেই যে জীবন 
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শেষ হইল ইহ1 কতকটা স্থখের বিষয় । তাহার মৃত দেহের ফটো। অবশ্য 
রাখা হইয়াছে । আমাদিগকে অবন্ত একথান পাঠাইয়া দিবেন । 
শআবরদাকান্ত বনু । 


( রায়বাহাদুর ) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরীর পত্র । 
সহ সরপুর 
২২০ আবণ ১৬০৮ 
শ্রদ্ধেয় অনর বাবু, 
আমাদের শরৎ বাবুর মৃত্তা সংবাদে যে কিরূপ বাথিত হইলাম তাহা 
আর লিখিবকি ? তিনি কেবণ আমাদের কেন সমস্ত নয়মনসং.হরই 
পরমাগ্ীয় ছিলেন। বালকা বিগ্ভালয়, সারস্বভসমিতি ৫: যাবতীয় 
সাধারণ নি কাষোহ 1তনি অগ্রণা ছিলেন। তাহার অভাব সহজে 
পূরণ হইবে না। ভগবান তাহার আঞ্সাকে শান্তি দিন। 
নিবেদন ইতি 
আচারুচন্দ্র চৌধুরী । 


প্রচারক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবস্তীর পত্র । 
বাকাপুর 
৭ই আগস্ট ১৯০১ 
্রদ্ধাম্পদেষু, 
আপনার পোষ্টকার্ড পড়ি অতিশয় মম্মান্তিক বেধনা অনুভব করিলাম। 
অন্তরে অনেক স্মৃতি জাগিয়াছে। তিনি যে এত শীঘ্র দেহ ত্যাগ করিবেন 
তাহা ভাবি নাই। তিনি শরীরে নাই কিন্তু প্রাণের অতি নিকটে । 
তাহার স্নেহ ভালবাসা আজ প্রাণ ভরে অনুভব করিতেছি । 
আপনাদের নেহের 
গুরুদাস। 


শরচ্চন্দ্র ৷ ৫ 


পুলিশ স্বপারিপ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত কালীকুষ্ণ ঘোষের পত্র। 
টাঙ্গাইল 
ূ ৮ই আগষ্ট। 
ভাই অমর, 
শরৎ বাবুর অবস্তাপক্ত পত্র প্রাতিদিনই আমার নিকট আসিতেছিল, 
সুতরাং আমি যে এইরূপ সংবাদ পাইবার জন্য একবারে অপ্রস্ত্ত ছিলাম 
তাহা নতে কিন্তু তগাপি যখন সে সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল তখন 
আমাকে বিচলিত করিয়া ফেলিল । কাল সারাদন আমার কোন কাজ 
কম্ম ভাল লাগে নাই, কোথা ও কাহাকেও পত্র লিখিতে পাবি নাই । কত 
যে অশান্তিতি সময় কাটাইতেছি বলিতে পারি না। “আমরা এমন 
অকৃত্তিম সুদ আর পাব না” ইহা সতা কথা, কেবল তাহাই নতে 
াহ্গ সমাজ, পুন্নবাঙ্গাল! বিশেষতঃ ময়মনসিংহ একজন অকৃত্রিম স্বহৃদ 
হারাইল। তিনি যখন যেখানে উপস্থিত থাকিতেন তখন সেখান- 
কার ব্রাহ্গগণ, পবিত্র চরিত্র ছাত্রগণ এবং উৎলাহী যুবকবুন্দ সিংহবলে 
বলীরান হইত একজন সুজদ্কে জন্মের মত হারাইয়া কত যে কষ্ট 
বোধ করিতেছি তাহা অন্তর্যামী ভিন্ন আর কে বুঝিবে ? তাহার পবিত্র 


আম্মা জগদীশ্ব.রর চরণ ছায়ায় শান্তি লাভ করুক্‌। 
তোমার 


কালাকৃষ্ণ । 


তালুকদার শ্ীযুক্ত প্রসন্নকুমার বসুর পত্র। 
আলিসাকান্দ! 
৮ই আগস্ট ১৯১ 
শ্রদ্ধেয় অমরবাবু, 
শরৎ বাবু আনন্দময়ের শান্তি ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন, বিধাতা 
তাহার আত্মাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই । 


৬ শরচ্চন্দ্র | 


মৃত্যু সময়ে তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না এই কষ্ট বারম্বার মনে 
হইতেছে । তাহার মহত্ব, তাহার সৌজন্ত ও তাহার অমায়িকতার তুলনা 
হয় না। তাহার মনট! যে কত বড় ছিল আমি তাহার কল্পনাই করিতে 
পারিতেছি না । কত ধনশালী ব্যক্তি দেখিয়াছি কিন্তু মন এত বড় কাহারও 
দেখি নাই। যেখানে তিনি বসিতেন সেই খানেই আনন্দ, উৎসাভ, 
সরলতা! আসিয়া উপস্থিত হইত । তাহার নিকট বসিলে মনে হইত একটা 


উৎসব ক্ষেত্র বসিয়াছে । 
আপনার 
প্রসন্ন । 


শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন বস্ত্র পত্র । 
৬1411107. 
1)9£100111)5 
00, 800) 1001, 
অদ্ধাম্পদেযু, 
অমুতবাজার পত্রিকায় দাদামহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ পড়িয়া অতাস্ত 
দুঃখিত হইলাম । তাহার শেষ কালের বিবরণ বিস্তারিতরূপে জানিতে 
খুব ইচ্ছা করে। মৃত্যুর কতক্ষণ পূর্বে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে 
মৃত্যু সন্নিকট এবং তখন কি করিয়াছিলেন এবং কি কি বলিয়াছিলেন 
এবং তখন তীহার নিকট কে কে ছিলেন অনুগ্রহ পূর্বক জানাইলে অত্যন্ত 
বাধিত হইব । বড়ই ছুঃখের বিষয় যে তাহার শেষকালে তাহার কিছুমাত্র 
গুশ্রায করিতে পারিলাম না। তাহাকে পিতার স্তায় ভক্তি এবং জোন্ঠ 
ভ্রাতার স্তায় ভাল বাসিতাম। তাহার শেষ কালে কোনরূপ শুশ্রুষা 
করিতে পারিলাম না! একথা যখন মনে হয় তখন বড়ই কষ্ট পাই। তাহার 
কথা বিস্তারিত করিয়া লিখিয়! অন্ুগৃহীত করিবেন। 
আপনার স্নেহের 
ষতী। 


শরচ্চন্দ্র । ৭ 
ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গগন চন্দ্র হোমের পত্র । 


কলিকাতা 
৮1১০ 1০১ 


প্রী্তিপৃর্ণ নমস্কারাচস্ত নিবেদন, 

,শামবার এই দ্ুঃলংবাধ শুনিয়াছি। তিনি আমার জোষ্ঠ সহোদর 
তুলা ছিপেন। ব্রাঙ্মনমাজে আসিয়া অসহায় অবস্থায় তাহার 
নিকট যে গাহাঘা এবং ঘেস্লসেহ পাহয়াছি সে খণ পরিশোধনীয় নহে । 
তিনি যে এ সংসার হইতে চণিয়া গিয়াছেন তাহা আম সপরিবারে 
এখনও মনে করিত পারিতেছি না। তিনি যেন আমাদের সঙ্গে বিচরণ 
করিতেছেন মনে হইতেছে । এরূপ অকৃত্রিম সুহাদ্‌ স্নেহশীল অভিভাবক 
আর পাইব না । আগামী শনিবার প্রাতে ৭ টার সময় মন্দিরে আমরা 
তাভার বন্ধুবান্ধবগণ শ্রাদ্ধ করিব । 


শ্লেহান্থগত 
গগন । 
বালিকা বিছ্াালয়ের প্রধান শিক্ষক 
শ্রীযুক্ত নবকুমার সমদ্দারের পত্র। 
বাকিপুর 
৮1৮1 *১ 


প্রিয় অমর বাবু, 

দাদা মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ এইমাত্র পাইলাম, কতদূর ছুংখ পাইলাম 
তাহ! আপনি সহজে অনুভব করিতে পারিবেন । বাস্তবিক ব্রাঙ্মদমাজে 
তাহার মত স্থহৃদ্‌ অন্ততঃ আমার আর কেহ নাই। তাহার সঙ্গে আমার 
প্রাণের যেকি একটা টান ছিল তাঁহা বলিতে পারি না। আমার দ্বারা 


৮ শরচ্চন্স | 


তাহার কোন কাজ হইল না ইহাই ছুঃখের বিষয়। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ 
হউক্‌। 
আপনার 
শ্রীনবকুমার সমন্দার | 


(ডেপুটী মেজিস্ট্রেট রায়বহাদুর ) শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল 
গাঙ্গুলীর পত্র । 
শিমল। 
৯।৮। ০৯ 
বিনীত নিবেদন, 
শরৎ বাবুর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া অন্ত ছুঃখিভ হইলাম | শেষ সময়ে 
শরতবাবু যে আপনাদের নিকট ছিলেন এবং চিকিৎসা ও শুশষার ক্রটী 
হয় নাই, ইভাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়। ঈশ্বর শান্তিময়, তিনি শান্তি 
দিবেন। 
অনুগত 
শ্রাপ্রি়লাল । 


(প্রিন্সিপাল ) শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম, এর পত্র। 


ঢাকা 
২৫শে শ্রাবণ ১৩০৮ 
ত্বরেষু, 
শরৎ বাবুর শোক শীঘ্র ভুলিতে পারিব না, ভুলিতে চাই না। 
আপনার। কবে তাহার শ্রান্ধোপলক্ষে উপাসন! করিবেন জানিতে চাই । 
অনুগত 
শ্রহেরম্বচঞ্ মৈত্র । 


শরচ্চন্দ্র । ৯ 
মুন্সেফ শ্রীযুক্ত অনন্তনাথ মিত্র বি, এলর পত্র । 
1১0£গা 
1110 1111) 2050৯1) 01, 
৯৬ 006৮ ১117, 

1৩1711016 উিউি 06 70৯5 01 110 06811) 01 
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170105011001060107, 1 210 ১০ ৬৩1৮ ১017৬ (171৮1 
1 ৩০001011001 ১০০ 01101 17৩6 2557010, ৬৬৬12৮৩1051 2 
00001 10170101)- ৯1৮ 1015 59011705111) 1১০00, 2076 
1১০১1 01010551105 জজ, 

২0115 2111) 


48101017, 


শ্রীমতী স্ুদক্ষিণা সেন মহাশয়ার পত্র । 


রংপুর 
১২ই আগঞ্ট। 
মান্য বরেষু, 
পরম হিতৈষী বন্ধু শরৎ বাবুর পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়! 
আমর! যার পর নাই ব্যথিত ভইলাম। তিনি যেমন নিস্বার্থ ভাবে 
সকলকে ভাল বাসিতেন ব্রাহ্ম সমাজে এখন তেমন অতি কমই দেখা ষার। 
ভগবান তাহার আত্মার কল্যাণ করুন্‌ । 


শ্রাস্থদক্ষিণ! সেন। 


১০ শরচ্চন্দ্র । 
প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরকান্ত বসব বি, এর পত্র! 


717101)01 

2৮105, 10) 7001. 

শ্রদ্ধেয় অমর বাবু, 
কাহারও কাহারও চরিত্রে এমন কিছু শক্তি লুক্কারেত থাকে যাহা দ্বারা 
তাহারা সকলকে আপনার করিয়া লইতে পারেন, যাহারা তাহাদের 
সহিত একবার মিলিত হইবার সুযোগ পান তাহারাই এরূপ শক্তিশালী 
ব্যক্তিদিগকে আপনার পরমান্্রীয় বলিয়া মনে করেন। এরূপ লোকের 
সংখ্যা জন সমাজে বিরল হইলে 9 ইষ্াদের ২।১ জনের প্রভাবেই সমাজ 
সবল ও মিষ্ট হয়। আমাদের শরৎ বাবু আমাদের ক্ষুদ্র সমাজে এরূপ 
একজন পুরুষ ছিলেন। তাহার মিষ্ট হাসি, সরল ব্যবহার ও উৎসাহের কথা 
সকলেরই প্রাণে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে । তিনি বক্তা! ছিলেন না, লেখক 
ছিলেন না, ধন্ম প্রচার ব্রত গ্রহণ করেন না । কিন্তু কোন্‌ বক্তা! কোন্‌ 
প্রচারক আমাদের সমাজে তাহার মতন অধিক কায করিয়া গিয়াছেন ? 
মুত্র পুর্বে যে তাহার চরণধূুলি একবার মস্তকে লইতে পারিলাম না 


ইহাতেই বড় দুঃখ রভিল। 
আপনার 


হরকান্ত বস্থ। 
( লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ) শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্মদাস বসুর পত্র । 
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শ্রীযুক্ত অশ্িনীকুমার বস্তুর পত্র। 


রংপুর । 

রী শ্রীচরণক মলেষু, 
আমরা প্রকৃতই জীবনের প্রকৃত হিতাকাজ্জী শ্রদ্ধেয় বন্ধু হারা 
হইলাম। সঙ্ঞানে আত্মীয় স্বজন পরিবুত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন ইহাই 


২ শরচ্চম্ঘ । 


সাত্বনার বিষয় । তিনি পরলোকে গমন করাতে পরলোক আমার নিকট 
প্রিয় বোধ হইতেছে । 


স্নেহের 
অশ্বিনী । 


টেলিগ্রাম । 


1110 11001277৬1117101, 0-8-01. 
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01710 610171)21 1)6200 11) 1162৮৬01). 


ংবাদ পত্র । 


সজীবনী ২৩শে শ্রাবণ ১৩০৮ 
বাবু শরচ্ন্দ্র রায় একজন দরিদ্র লোক ছিলেন। তাহার জন্ত আজ 
সহম্ম লোকের হৃদয় ভেদ করিয়া শোকাগ্নি জলিয়! উঠিয়াছে। গত শনিবার 
রাত্রিকালে তিনি ৫৬ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন । 


শরচ্চজ্ | ১৩ 


তিনি কুমার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, জীবন পরের সেবাতেই ক্ষয় করিয়া 
'গিয়াছেন। এমন সরল এমন উৎসাহী এমন তেজন্বী লোক বাঙ্গালী 
“ঘরে কমই দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর ধাহারা অলঙ্কার তাহারা 
চলিয়া যাইতেছেন। 


ঢাক গেজেট, ২৭শে শ্রাবণ । 


আমরা অভাব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, আমাদের প্রিয় 
স্থহদ্‌ ময়মনসিংহের কম্মবীর, সব্বপ্রকার সৎকাধোর উৎসাহদাতা বাবু 
শরচ্ন্ত্র রায় তনুতাগ করিয়াছেন। চিরকুমার শরৎচন্দ্রের স্বাধীনতা- 
প্রিয়তা, সতানিষ্ঠা, স্বাবণম্বন পরার্থপরতা, অধ্যবসায় আবাল-বুদ্ধবনিতা 
সকলেরই অনুকরণীয়। বিনি মৃত্যুর প্রাক্কালে উপস্থিত বন্ধু-বান্ধব- 
গণকে বলির! গিঝাছেন “তোমাদের সকলকে বলিয়া যাইতেছি অন্তার় 
অপত্যের সঙ্গে কখনও ০0101)700915৩ (আপোষ নিষ্পত্তি) করিও 
না।”--তাহার মন ও চরিত্রের বল কতটুকু সহজেই অনুমেয় | 


বঙ্গবন্ধু। 


আমরা ছুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু 
শরচ্চন্দ্র রায় আর ইহলোকে নাই । ইনি যাবজ্জীবন অবিবাহিত থাকিয়! 
নিঞ্চলঙ্ক জীবন যাপন করিয়াছেন । ইহার মুখমগ্ুলে সর্বদা উৎসাহ ও 
আনন্দের ছটা প্রকাশ পাইত। ভগবান্‌ তাহার এহ পুভ্রকে আপনার 
কোলে স্থান দান করুন্‌। 


প্রতিনিধি--কমিল্লা । 


আমর! শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি নাছিরনগর নিবাসী 
বাবু শরচ্চন্দ্র রায় ইহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি 


১৪ শরচ্চন্দ্র | 


চিরকুমার-ব্রত অবলম্বন করিয়! বিশুদ্ধ ভাবে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। 
পরার্থেতিনি জীবন উৎসর্গ করিরাছিলেন। কত ছাত্র তাহা দ্বারা বিদ্যা- 
শিক্ষা লাভ করিয়াছে, কত ছাত্র তাহার অকৃত্রিম ভালবাসায় সতা ও 
পবিত্রতার পথে আকৃষ্ট হহয়াছে। সৌভাগ্যবশহঃ যাহারা তাহার 
সহিত মিলিত হইয়াছেন তাহারা ভাহার হৃদরের সৌন্দর্যা এবং চরিত্রের 
মাধুর্য দেখিয়া মোহিত তইম়াছেন। ধাভারা চিরকুমার-ব্রত অবলম্বন 
করেন সাধারণত তীাভাদের হছদর কঠোর হর! পড়ে, কিন্তু শরচ্চন্দ্র রায়ের 
হৃদয় রমণী-হৃদয় ভইাতে ও কোমল ছিল। সংসারের ক্ষুদ্র সীমায় প্রেমকে 
আবদ্ধ না করিয়া বিশ্বজনীন প্রেমে তাহার জদয় অতীব পূর্ণ ছিল। এমন 
পবিত্র চরিত্র, এমন উতসাহশীলঠ1, স্বদেশ প্রেম ৪ এমন আন্মত্যাগ 
এদেশে বড়ই দুর্লভ । শরচ্ন্দ্রকে হারাহয়া আজ হাহাকার পড়িয় 
গিয়াছে । যে জীবনের সৌরভে শত শত জীবন আমোদিত হইয়াছে, সেই 
জীবন আজ আনন্দময়ীর ক্রোড়ে আশ্রর লগয়াছে। বিশ্বজননীর ক্রোড়ে 
আমাদের শ্রদ্ধের শরচ্চন্দ্র নিত্য শান্তি নিত্য সুখ সম্ভোগ কর'ন্‌ ঈশ্বর 
সমীপে এই প্রার্থনা । 


ত্রিপুরা হিতৈষী। 


আমর! শোক-সন্তপ্ত অন্তরে প্রকাশ করিতেছি যে, এ জেলার অন্তর্গত 
নাছিরনগর নিবাসী বাবু শরচ্চন্ত্র রায় বিগত ১৮ই শ্রাবণ ময়মনসিংহে 
মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। শরৎ বাবু জীবনের অধিকাংশ কাল 
ময়মনসিংহেই অতিবাহিত করিয়াছেন, তিনি একজন পুরাতন বিশ্বাসী 
ব্রাঙ্গ। সর্বপ্রকার সৎকর্ম্ে উৎসাহী এবং ময়মনসিংহে শিক্ষিত ভদ্র- 
সম্তানদিগের মধ্যে স্বাধীন বাবসায়ের প্রথম পথপ্রনশক ছিলেন। তিনি 
পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়া চিরকৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তাহার কার্যযক্ষেত্র বিশেষরূপে ছাত্রদের মধ্যে বিস্তৃত ছিল। স্কুলে ছাত্রগণ 


শরচ্চন্দ্র । ১৫ 


সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়! নীতিপরায়ণ হয় তজ্ঞন্ত তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন 
এবং তীহাদিগকে সাধামত অর্থ সাহাযা করিতেন। তিনি প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করিয়াছিলেন, সমস্তই পরের উপকারে বায় করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি একজন জীবন্ত পুরুষ ছিলেন, তীহার চরিত্রবল অসাধারণ ছিল। 
ম্যায়ের সমর্থন এবং অন্তায়ের প্রতিরোধ করিতে তিনি সর্বদ| দ্র প্রতিজ্ঞ 
ছিলেন । রোগীর সেবা, বিপন্নের সহায়তা এবং অভ্াচাপ্িত লোকের 
পক্ষাবলম্বন করিতে তাহার শ্ভার বাক্তি অতি অল্পহ দেখা যায়। 
স্বাধীনতা, সতানিষ্ঠা ও স্বাবলম্বন ভ্াহার প্রকৃতির বিশেষ লক্ষণ ছিল। 
তিনি জীবনের শেষ মুহুর্ত পধান্ত সেই উচ্চ ভাব রক্ষা করিয়া! গিয়াছেন। 
তিনি কপটাচারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। মুহ্বার পুর্বে বন্ধুবান্ধবিগকে 
বলিরা গিয়াছেন “তোমাদের সকলকে বলিয়া যাইতেছি অন্যায় ও অসতোর 
সঙ্গে কথনও ০017)1)7010150 করিও না” গার স্বর তথন ক্ষীণ 
ছিল কিন্তু ইংরেজী শব্দটা তিনি সজোরে বারস্বার উচ্চারণ করিয়াছিলেন । 
তাহার জীবন বঙ্গীয় যুবকদিগের বিশেম অনুকরণীয় । 


চারুমিহির | 


২১শে শ্রাবণ--১৩০৮ 

আমর! গভীর শোক সহকারে প্রকাশ করিতেছি, আমাদের প্রিয় 
সুন্ৃন্‌, স্থানীয় রায় কোম্পানির সন্বাধিকারী বাবু শরচ্চন্দ্র রায় গত শনিবার 
রাত্রি সাড়ে দশটার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন । অতি কঠিন বন্তমূত্র 
পীড়ার তিনি প্রায় দুইমাঁস ক্রেশ পাইয়া ৫৬ বর্ষ বয়সে ভার অসংখ্য বন্ধু 
বান্ধব ও প্রিয়জনদিগকে শোকাকুল করিয়া মত্যুর অমৃত ক্রোড়ে আশ্রয় 
লইয়াছেন। 

শরৎ বাবু একজন পুরাতন বিশ্বাসী ব্রাহ্ম, সর্ব প্রকার সতকর্থ্নে উৎ- 
সাহী এবং শিক্ষিত ভদ্র সস্তানদিগের স্বাধীন ব্যবপায়ের পথপ্রদর্শক 


১৬ শরচ্চন্জ ৷ 


ছিলেন। তিনি ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই নগরে রায় সরকার কোম্পানি 
নামে একটা উচ্চ শ্রেণীর দোকান খুলিয়৷ আঠার বৎসর কাল উহার কার্য 
নির্বাহ করেন। এই দোকান ব্রাহ্মদোকান নামে পরিচিত ছিল। যখন 
এই নগরে সর্ববিধ উন্নতির সুচনা হয়, খন ভারঙুমিভির সংবাদ পত্রের 
প্রতিষ্ঠার এই 'অঞ্চলে এক নবযূগের আর্ত হয়, তখন শরৎ বাবুর ব্রাহ্ম- 
দোকান শিক্ষিতগণের মিলন-ক্ষেত্র ছিল। তথা হইতেই বিবিধ সদনু- 
ষানের প্রবর্তন হইত । নিদিষ্ট মূলো সাধুতার সহিত বাণিজ্য ব্যাপারের 
পথ এই নগরে তাহার দ্বারা আরম্ত ভয়। 

সর্ব প্রকার শুভকার্যের তিনি একজন পষ্ঠপোষক ছিলেন। স্থানীয় 
বালিকা বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ হন্টিটিউসন ( বর্তমান সিটাস্কুল) প্রধানত: 
তাহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। সারস্বত সমিতির তিনি একজন প্রধান 
উদ্ঘোগী ছিলেন। এই সকল কার্যো তিনি যেরূপ উৎসাহ সহকারে কার্ষা 
করিতেন তাহার তুলনা নাই । শরৎ বাবু একজন জীবন্ত মনুষ্য ছিলেন । 
মুতভাব কাহাকে বলে তিনি তাহা জাশিতেন না। তিনি উৎসাহের 
উৎস ছিলেন; যখন বে স্থানে উপস্থিত হইতেন সেই স্থানই উতৎ্মবময় 
করিয়া তুলিতেন। এই প্রাচীন বয়সেও তাহার যুবকের স্তায় উৎসা 
উদ্ভম ছিল। তাহার সংস্পশে নিজীব মৃত হৃদরেও উৎসাহ ও তেজের 
সঞ্চার হইত। 

শরৎ বাবু চির কুমার ছিলেন । তাহার চরিত্র বল অসাধারণ ছিল। 
হ্য!য়ের সমর্থন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে তিনি বের ন্যায় কঠিন 
ছিলেন। তিনি আপনার জন্তঠ কিছুই করিয়া যান নাই; প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করিয়াছিলেন, সকলই পরের জন্য অকাতরে ব্যয় করিয়া 
গিয়াছেন। কত লোক তীাহাদ্বারা উপকৃত হইয়াছে, কত ছাত্র তাহার 
সাহায্যে শিক্ষালাভ করিয়া মানুষ হুইয়াছে। যুবকর্দিগের সুশিক্ষা বিধান 
ও চরিত্র গঠনের জন্য তাঁহার জীবনব্যাপী চেষ্টা ছিল। রোগীর সেবা! 


শরচ্চন্দ্র । ১৭ 


বিপন্নের সহায়তা এবং অত্যাচারিত জনের পক্ষাবলম্বন করিতে তাহার 
যায় দ্বিতীয় বাক্তি দেখা ধাইত না । তিনি কুট কপটাচারের ঘোর শক্র 
ছিলেন। পরের জন্য জীবন ধারণ শাহার মুলমন্ত্র ছিল। “স্বাধীনতা”, 
“সতানিষ্ঠ” ও “স্বাবলম্বন” তাহার প্রকৃতির বিশেষত্ব ছিল। তিনি জীব- 
নের শেষ মুহুর্ত পর্য্যন্ত সেই উচ্চভাব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান 
সময়ে এরূপ লোক অতি দ্রল্লভি। তাহার প্রকৃতি অতিশয় উদার ছিল) 
সকল শ্রেণীর লোকের মশোই তাহার অসংখা বন্ধু ও প্রিয়জন দুষ্ট হইত ।- 

ইতঃংপুর্বে তিনি জাবনের কিপয় বর্ষ কলিকাতা ও অন্যত্র বায় 
করিয়াছিলেন ; কিন্তু ময়মনসি“ভের প্রতি আকর্ষণ কখনও খর্ব হয় নাই। 
কুমিল্লা তাহার জন্মভূমি ছিল, কিগ্ত তাহার কম্মভূদি ময়মনসিংহ ৷ এই 
স্থানেই তাহ'র জীবনের শেষ ববনিকা পতিত হহল। তুহ বৎসর পৃব্রে 
তিনি এই নগরে রায় কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করিয়া ময়মনসিংহের পুরাতন 
জীবন্ত যুগের পুনঃ সষ্ট কারুতছিলেন। সারস্বতের নবধভ্ীবনদান এবং 
কলেজের প্রতিষ্ঠায় তাহার কি অসীম উৎসাহ ছিল। কলেজ প্রতিষ্ঠার 
দিনে তিনি অনুষ্থ শরার লইয়া অধিবেশন স্থলে উপস্থিত ছিলেন । 
আমরা মনে করির়াছিলান, কলেজের ছাত্র মণ্ডলীতে ভাভার কম্মময় 
জীবনের নুতন অধ্যায় আপন্ত হহবে। তাহা হইল না। তাহাকে হারা- 
ইয়া ময়মনসিংহের যে ক্ষতি হহল কবে তাহার পুরণ হইবে জানি না। 
বঙক্ষদেশ ও আনামের বহু জেলায় তাহার অসংখা বদ্ধু বান্ধব ও প্রিয়জন 
আছেন। তাহার মৃত্যু সংবাদে সকলেই শোকাকুল হইবেন, ভগবান 
তাহাদের মনে সান্বনা প্রদান করুন্‌। 

অন্তিম শয্যার অন্থমুহ্ূর্ভে মনুষ্য জীবনের শেব পরীক্ষা হয়। যিনি 
ভগবানে চিত্ত সমাধান করিরা সকল রোগ যাতনা! সহা করিতে পারেন 
বাহার প্রাণবারু পরমাস্মাকে স্মরণ করিয়া দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ করে, 


তিনি অতি স্ুকৃতি সম্পন্ন পুরুষ । শরৎ বাবুর সেই নুক্কৃতি ছিল। তিনি 
২ 
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মৃত্যুর পূর্বে বন্ধুজনের প্রশ্নের উন্তরে বলিয়াছিলেন “যাহা করিবার ছিল 
করা হইরাছে, যাহ! বলিবার ছিল বলা হইয়াছে ।” ক'জন লোক 
এরূপ আস্ত কামনায় শান্তি লাভ করিতে পারে? জীবনের শেষ মৃ্র্ত 
পর্যান্ত তাহার মানসিক দৃট়তা অটল ছিল। তিনি বন্ধু বাক্ধবদিগকে 
বলিয়! গিয়াছেন “তোমাদিগের সকলকে বলিয়া যাইতেছি-__অন্তায় ও 
অসত্যের সঙ্গে কখনও ০০101)/077156 করিও না |” তাহার স্বর তখন 
অতি ক্ষীণ ছিল কিন্তু ইংরেজী শব্দটা তিনি সজেো'ড়ে দুইবার উচ্চারণ 
করিয়াছিলেন। শরত্বাবুর তেঙ্জঃপুঞ্জ বিশাল বপু শ্মশানে ভন্মসাৎ হইয়া 
গিয়াছে কিস্কু তাহার এই অগ্নিময় বাকা, অটল সতানিষ্ঠার উচ্চভাব 
চিরদিন স্মরণ করাইয়া দিবে । আমাদের অনুরোধ এই, শরৎ বাবুর 
বান্ধবগণের কেহ তাহার একখানি জীবন চরিত প্রকাশ করুন্। শরৎ 
বাবুর জীবন-চরিত এই আশম্মপরতার দিনে পরার্থপরতা, সরল সতানিষ্ঠা ও 
স্বাবলম্বনের ভাব শিক্ষাদানের সহারতা! করিতে পারিবে । 


অন্তঃপুর। (ভাদ্র ১৩১১) 


উদ্োেশে। *% 


০ ্ঁ ঈ গং 


হুঃখীদের ছুঃখ, ঘুচাইতে দেব ! 
ছিলে সদা যত্ববান। 

কলের! রোগীর নিকটে যাইতে, 
লোকের আতঙ্ক হয়, 


ক জ্িপুরান্তর্গত নাছিরনগর নিবাসী পরোপকারী স্বর্গীয় শরচ্চন্্ রায়ের 
আত্মার প্রতি। | 
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পথ হতে রোগী, আনিয়া আলে, 
সেবিতে হে প্রেমময় ! 

তোমার সেবায়, কত করুপ্-নর, 
মরিয়া জীবন পেত, 

সবল হইয়া আশার্বাদ কবি, 
আলয়ে চলিয়া যেত। 

তকাল এলে, শীতবস্ত্র সব, 

অন্টেরে করিতে দান, 

নিজে ক্লেশ পাব, এই ক্ষুদ্রভাব, 
হৃদয়ে পেত না স্থান, 

অনাবৃত দেহে, কাটাতে যামিনী, 
ভ্রক্ষেপ ছিল না তাতে, 

অন্তের যাতনা দূর হল ভাবি, 
বিমল 'আনন্দ পেতে । 

অনাথ! বিধবা হেরিলে হে তাত! 
আখি হত ছল ছল, 

সতত ভাবিতে কি করিলে ঘুচে, 
বিধবার নেত্র জল। 

স্থশিক্ষ]! লভিয়া, বাল-বিধবারা, 
যাতে প্রাণে শাস্তি লভে, 

প্রাণপণে দেব! করেছ যতন, 
যত দিন ছিলে ভবে । 

কত শোঁকার্ের শোক-দগ্ধ প্রাণে, 
ঢেলেছ অমৃত ধারা, 
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ধর্ম উপদেশ, শুনি মধু মুখে, 

আরাম লভিত তার। । 
৯ ্ 

কত অসহায় বালক সকলে, 
মানুষ করিঘ্া গেলে, 

গণ্য মান্য লোক, হয়েছে তাহার, 
তোনার সাহায্য বলে। 

কথনো যখন তাদের ভবনে, 
বাইতে হে তুমি তাত! 

কত সমাদরে, সেবিত তাহারা, 
আরাধা দেবতা মত ॥ 

পাঠাবস্থা কালে কোন বালকের, 
বড় জ্বর ভয়ে ছিল, 

সহিতে না পারি, অসহা যাতনা, 
কেদে সে আকুল হলো । 

যাতনা হেরিয়া, কাদিল পরাণ, 
রোগক্রিষ্ট বালকেরে 

জননীর মত, তুলিয়া লইলে, 
আপন বক্ষের পরে । 

সারা নিশি জাগি, করিলে ব্যজন, 
স্নেহময়ী মার মত, 

দগ্ধ হয় বক্ষঃ তাহে দৃষ্টি নাই, 
তবুও প্রফুল্ল চিত । 

তোমার সেবাতে, অতি অল্প দিনে 
বালক আরাম হলে । 
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জননী ব্যতীত, এত ভালবাসা, 
আর কার থাকে বল। 
৬৬ ৬ ক 
পরকে আপন, করেছিলে দেব! 
মধুর চরিত্র গুণে, 
সহতঅ্র হৃদয়, শোকে মিয়মাণ, 
হারাইয়া তোম! ধান। 
স ঙ ঁ 
যখন মোদের খবর আসিবে, 
স্বদেশে যাবার তাবে, 
তখন তে দেব! নিয়ে যেও তুমি 
আমাদের হাত ধরে। 


্ীজ্ঞানদ! রায় | 


৬শরচ্চন্দ্রের কনিষ্ঠ ভাই শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র রায়ের স্মৃতি 
পুস্তক হইতে 2 

বে কালে স্ত্রীলোকের লেখা পড়! শিক্ষা করা দেশীয় কুসংস্কারের 
ফলম্বরূপ অমঙ্গলকর বিবেচিত হই যদিও জননী উত্তরা সুন্দরী সেই 
কালের মেয়ে বলিয়া লেখা পড়া! জানিতেন না তথাপি স্টাহার অনেক 
সদগুণ ছিল। তিনি অসাধারণ কষ্টসহিষু, শ্রমশীলা রমণী ছিলেন। 
আধিক সমূহ অসচ্ছলতার দিনেও ভিনি যেরূপ মিভবায়িতা, সহিষুতা 
ও শ্রমশীলতার সহিত পরিবারের গৌরব অক্ষ রাখিয়া বহুদিন পর্য্যস্ত 
সংসার চালাইয়াছিলেন তাহা অনেক উচ্চশিক্ষিতা মহিলার অনুকরণ- 
যোগ্য বটে। শরচ্চন্দ্র নিজ পরিবারের কাহাকেও বিশেষ কোন সাহায্য 
করেন নাই । মাতাঠাকুরাণীর প্রশ্নের উত্তরে একবার বলিয়াছিলেন-__ 


৮৬২ শরচ্চন্্ । 


“মা, কৈলাস যখন আমাদের সংসারের জন্য উপার্জন করিতেছে তখন 
আমার সাহায্যের দরকার কি ? আমাকে নিরুপায়ের জন্য খাটিতে দেও” । 

শরচ্চন্ের বয়স যখন ১৩১৪ বৎসর মাত্র তখন তাহাদের ব্রাহ্মণ" 
বাড়িয়ার বাসাবাড়ীর এক অংশে উমাকান্ত দাস নামক সমুদ্ধিশালী এক 
মোক্তার একটা পারখান৷ প্রস্তত করেন। তাহাতে পিতা লক্ষ্মীকান্ত রায় 
আপত্তি করিলে উমাকান্ত দাস তাহাকে কিছু কটু কথা! বলিয়া পায়- 
থান! ব্যবহার করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হয়েন। হহাতে বালক শরচ্চন্দ্র পিতার 
অবমাননাকারা উমাকান্ত দাসকে সম্বোধন করিয়া বলিগ্জাছিলেন যে “তুমি 
আমার পিতাকে অপমান করিলে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে পায়থানায় 
যাইতে চেষ্টা করিবে তাহাকে আমি জুতা মারিয়া তাড়াইয়৷ দিব ।” তদনু- 
সারে রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই একখানি জুতা হাতে লইয়া শরচ্চন্দ্ 
রাস্তার মুখে বসিলেন। উমাকান্ত দাস বা অপর কেহ এই পায়থানায় 
যাইতে সাহস করিলেন না। প্রতিবেশীরা জানিত শরচ্চন্দ্রের যেই কথা 
সেই কাজ। বালক বলিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিতে কাহারও সাহস 
হইত না। তাহার প্রতিজ্ঞার বল এত প্রবল ছিল যেকেহ কেহ 
তাহাকে ব্রাঙ্গসমাজে ভীম্মদেব বলিতেন। 

শরচ্চন্দ্র চিরকাল সকল বিষয়েই “বড়” আর “বেশীর” পক্ষপাতী এবং 
“ছোট” আর “অল্পের” ঘোর বিরোধী ছিলেন। যেমনি মনোরাজ্যে 
তেমনি কর্মক্ষেত্রে আবার তেমনি বাহা জগতে তিনি “ছোট” “অল্প” 
*অর্ধ” ইত্যাদি বড়ই না পসম্দ করিতেন। প্রাণ ভরা পূর্ণ উচ্ছাসে উচ্ছৃসিত 
প্রেম, দয়!, ক্ষমা, ভালবাসা, ভক্তি, পরোপকার, পরসেব৷ প্রভৃতি যেমন 
একদিকে তীহার প্রকৃতিগত ছিল, অপর দিকে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ছুর্বলের 
প্রতি সবলের অত্যাচার ইত্যাদি দমনজন্ত প্রবল প্রতাপান্বিত অন্তায়কারীর 
সহিতও ঘোর বচসা করিয়া অস্য়া জন্মাইতে দৃক্পাত করিতেন ন1। 
বড় সভা, তুমুল আন্দোলন, বড় উৎসব, বৃহৎ মোকদ্দম, মুষলধারে বৃষ্টি, 
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বড় বাড়ী, বড় ঘর, বড় বিছানা, বড় থালা, বড় ঘটা বাটা, বড় 
ভোজ এই সমস্তেই তাহার মন বড় খুলিত। ছোট কিছুতেই মন 
উঠিত না। 

একদিন কলিকাতায় হেরিসন রোডের উপর একটি ভদ্রলোকের 
দোকানের পার্শে করেকটা গুণ্ডা তাস দ্বারা জুয়া খেলিতেছিল। শরৎবাবু 
দাড়াইয়া দেখিতেছিলেন কিরূপ কৌশলে তাহারা নিরীহ পথিক িগকে 
প্রলুব্ধ করিরা প্রথম 'প্রথম ২১ বার কিছু কিছু দিয়া পরে ২২ ৩২ ৪২ 
টাকা করিয়া প্রত্যেককে ঠকাইতেছিল এবং এ সরল সবল গ্রাম্লোক 
কিরূপ সন্তপ্ত ও রোরুদ্কমান হইয়া চলিয়া বাইতেছিল। অল্পকাল মাত্র 
এহ দৃপ্ত দেখিয়া শরতবাবু রাগে অগ্নিবৎ হইয়া উঠিলেন এবং গুপ্ডাধিগকে 
এমনি তেজের সহিত তঙজ্জন গড্জন ও ভঙ্খসনা করিতে লাগিলেন ষে 
তাহার সেই বিশালকার ও হাব ভাব দেখিয়া মুহুূর্তেকের তরে কলিকাতার 
বিষর্মি এই দুদ্দান্ত গুগারাও যেন হতভম্ব হইয়া গেল কিন্তু পরক্ষণেই 
যখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে তিনি কোন উচ্চ পদস্থ পুলিস কম্মচারী 
নহেন এবং এই দোকান ঘরও তাহার নহে তথন তাহার আদেশে তাহারা 
এই স্থান পরিত্যাগ করিতে অসনম্মত হইল। তিনি তখন গুহস্বামীকে 
যাইয়! এমনিভাবে উত্তেজিত করিলেন যে এ ভদ্রলোকটি পাগলের স্তায় 
বাস্ত সমস্ত হইরা আসির এঁ গুগ্ডাদিগকে তৎক্ষণাৎ তাড়াইয়া দিলেন। 
এই সময়ে আমি তাহার নিকটে ছিলাম। তাহাকে এ গুগ্ডারা আস্তে 
আস্তে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে “এই বাবুটি থাকেন 
কোথায় ?” তাহাদের অভিপ্রায় ভাল নয় বুঝিয়া আমি উত্তর দিলাম ন! 
বটে কিন্ত আমার ভয় হল কোন্‌ দিন এই সকল অসৎ লোক দাদার 
কোন্‌ অনর্থ ঘটাইবে। আমি দাদাকে এই সকল জঘন্ত লোকের সহিত 
বিবাদ করায় যেকি বিষময় ফল ফলিতে পারে এই কথা বলায় দাদা 
বলিলেন যে “এরা আমার কি কর্বে, না কর্বে তা ভেবে আমার চক্ষের 
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সামনে এইরূপ অত্যাচার হ'তে দেব?” এই গুগ্ডাদের ভয় কিন্ত অনেক 
দিন পর্য্যন্ত আমার মনে জাগিতে ছিল। 

কাহাকেও খাওয়াইতে হইলে তাহার বড় আনন্দ হইত । ৫ জনকে 
থাওয়াইতে হইলে ১* জনার পরিমিত আয়োজন না হইলে তাহার মন 
উঠিত না। 

চাকর বেহার! প্রতি বাক্তিগণ যাঁভাদের ভাগো ভাল জিনিস গ্রচুর 
পরিমাণে প্রাপ্তি অধিক ঘটে না, অনেক সময়েই তাহাদের আহারের সময়ে 
স্বয়ং সাক্ষাৎ থাকিয়া তত্বাববধান করা তীভার এক নিয়মিত কাধা 
ছিল। পরস্থ তাহাদের পরিশ্রমের পর উপযুক্ত বিশ্রাম, এবং রোগের 
চিকিৎসা ও শুশ্বাষার প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। 


শ্রীযুক্ত কালীকুষ্ণ ঘোষের স্মতিলিপি হইতে । 


ক্যাম্প পাথরাইল, 
১১ই জুলাই ১৯০২। 
কী সু ৯ সং 

ব্রাহ্ম ধশ্মে দীক্ষার পর শরচ্চন্দ্র একাকী নিচ্তনে বসিয়া! তত্ববোধিনী 
পত্রিকা, ধন্মতত্ব ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারিত গ্রন্থাবলী-_-এই সকল শুধু 
শেষ করার জন্ত তিনি পড়িয়া যাইতেন না, প্রতোক প্রবন্ধ প্রত্যেক 
উপদেশ তিনি, বিশেষ মনোযোগের সহিত অধায়ন করিতেন এবং তাঙ্ঠা- 
তেই তাহার বাঙ্গালাভাষায় শুদ্ধরূপে লিখিবার ও বলিবার অধিকার জন্মে । 
ইংরেজী ভাষায় বুত্পন্ন বাক্তিদিগের সংসর্গে সর্ধদা অবস্থিতি করার 
দরুণ কেবল যে অনেকগুলি ইংরেজী শব্দ শিখিয়াছিলেন তাহা নহে, 
অনেক সময় কঠিন শব্দ সংযুক্ত সুদীর্ঘ বাকাদারা কেহ ইংরেজীতে 
আপন মনের ভাব বাক্ত করিলে শরৎ বাবু তাহ! বুঝিতে পারিতেন 
এবং সেই সকল বাক্য তিনি নিজে উচ্চারণ করিয়া তাহার মনোগত 
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ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন। তীহার বুদ্ধি এবং মেধা এমনি 
প্রথর ছিল। 

কত ছাত্রকে যে শরৎ বাবু আপন কনিষ্ঠ সহোদরের হ্যায় স্নেহ 
করিতেন তাহার তালিক1 করাও স্থকঠিন কিন্তু একটী পরলোকগত 
বালকের নাম আমি এই উপলক্ষে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি, 
কারণ শরৎ বাবুর জীবনীর সঙ্গে সেই বালকের নাম লিপিবদ্ধ হইতেছে 
ইহা জানিতে পারিলে আজ শরৎ বাবুও নিরতিশয় আহ্লাদিত হইতেন। 
সে বালকের নাম ছিল চন্দ্রকিশোর পত্রনবিশ। তাশার বাড়ী ছিল 
নসিরজিয়ালের মধ্যে বারড়ীগ্রামে । উচ্চ এবং সম্ত্বান্ত বংশে জন্ম 
গ্রহণ করিয়া বালক চন্দ্র কিশোর বিগ্ভালয়ে সচ্চরিত্র ও গুণশালী ছাত্র 
মূধা পরিগণিত হইয়াছিল শরচ্চন্্র ইহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। 
তিনি তাহার একখানি ফটো সযত্বে রক্ষা করিতেন । 


ময়মনসিংহের প্রবীণ উকীল মিঃ চেয়ারমেন 
শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় কর্ঠক বিবৃত । 

অযুক্ত রাজা শশীকান্ত আচাধা বাহারের বর্ধমান লাইরেরী-গুহ 
পুরাতন শুর্যাকান্ত হলে ছিল । এই হলের পরিবারে মহারাজা হর্মাকাস্ত 
নূতন টাউন হল করিয়া দন | নগরের প্রয়োজন অনুসারে আমি পুর্ব 
টাউন হল অপেক্ষা বড় আকারের গহের 'এক প্লেন লইয়া একদিন মহা- 
রাজ! স্র্য্যকান্তের নিকট উপস্থিত হই । মহারাজা বড় ভল নিশ্মাণের 
বায়ের পরিমাণ বেশী দেখিয়া উহ্থা প্রদান করিতে অনিচ্ছ! প্রকাশ করিতে 
থাকেন। আমি নানা যুক্তি দেখাইলে ও মহারাজা ভাহাতে টলিলেন না । 
শরৎ বাবু তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমার কথা সমর্থন করিয়া 
সজোরে বলিলেন-_“মহারাজ, আমরা যখন সকলে চাতিতেছি তখন 
অবশ্থই দিবেন, না দিয়া পারিবেন কি?” শরৎ বাবুর কথার মধ্যে 
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এমনি একটা তেজ, এমনি একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রভাব ছিল ষে 
মহারাজার মতের সহসা পরিবর্তন হইল। তিনি পার্শ্ববর্তী সংলগ্ন 
গৃহগুলির আয়তন পুর্ববৎ রাখিতে বলিয়া হলের প্লেন মঞ্জুর করিলেন 
এবং উহার জন্য অতিরিক্ত অর্থ দানে সম্মত হইলেন। 


১৯০১ । ২২ শে আগঞ্ট বৃহস্পতিবার অপরাহু ৮ ঘটিকার 
সময় কাকিনিয়ার সাতাগাড় কুঠিতে রংপুর সাধারণ ব্রাহ্মসমা- 
জের সভ্যগণ সম্মিলিত হন এবং ডাঃ ডি, বস্থু আচাধ্যের কাধ্য 
করেন। উপাসনান্তে সাধারণ ত্রহ্মসমাজের সুপরিচিত হিতা- 
কাও্ষী অকৃত্রিম বন্ধু বাবু শরচ্চন্দ্র রায়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে রংপুরে 
বিশেষ উপাসনায় বাবু অশ্বিনীকুমার বস্তু কর্তৃক পঠিত । 

সঃ ৯ ৯ 

বাল্যকালে দেখিয়াছি ময়মনসিংহের ব্রাহ্মদোকানে সকালে বিকালে 
কত ধনীর আগমন, কত নির্ধনের জন্ত অর্থাগমের উপায় চিন্তায় সমিতি 
সংগঠন । বহু ছাত্র মধুমক্ষিকার মত দিনের প্রার সকল সময়ই ব্রাহ্ম 
দোকানটিকে মুখরিত করিয়া রাখিত। কখনও একাধিক রোগীর পরি- 
চর্ধ্যার বাবস্থার আলোচনা হইতেছে, কখনও ওলাউঠার মুতকল্প 
অধিবাসীর জন্য ব্যাকুল হইয়৷ সেই স্থান হইতে দলে দলে শুশ্রাযাকারিগণ 
প্রেরিত হইতেছে । এই সমুদয় দলের, এই সমুদয় আলোচনায় এবং 
সমুদয় ব্যবস্থার মধ্যবর্তী প্রধান ব্যক্তি__সেই আমাদের দাদামহাশয় | 
তিনিই সমস্ত আন্দোলনের একীভূত কারণ ছিলেন। তাহার যত্বেই 
রোগীরা আরোগ্যলাভ করিত--নির্ধন ব্যক্তি আহার সংস্থানের ও 
অর্থাগমের কার্যে লিপ্ত হইত ; আর তাহারই অশেষ যত্বে ও সম্গেহ ব্যবহারে 
ছাত্রগণ কুপথ ছাড়িয়া! সুপথে ধাবিত হইত, দরিদ্রের পাঠের ব্যবস্থা হইত, 
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দুঃখী, শ্লানমুখী সে হাসিয়া উঠিত। আমি ত কখনও ব্রাঙ্গদৌকান হইতে 
এবং তাহার সংসর্গ হইতে শ্রানমুখে ফিরিতে পারি নাই ! কি ভালবাদার 
উৎস! পুণ্যের আশ্রম !! উৎসাহের জলস্ত বহ্কি।! কে ম্রানমুখে, 
অলসভাবে-__নৈরাশা বুকে করিয়া সম্মুখে তিষ্টিতে পারিত ! আজ কত 
ধনী হয়ত ধনের অপবাবহার করিয়া উৎসন্নের পথে ভ্রমিত, কেবল এক 
দাদামহাশয়ের সহৃদয়, স্বাধানতাবাঞ্জক বাবহারে এবং সতকম্মে আত্মবলি- 
দানের প্রভাবে জীবনকে পাঁরবন্তিত আকারে গঠন করিতে সক্ষম 
হইয়াছে । কত ছাত্র কুসংসগের অকুল সমুদ্রে হয়ত ভাসিয়া যাই ত-- 
সংসার তাহার খবরও রাখিশ না-__এক দাদামহাশয় তাহার স্নেহ-হস্ত 
প্রসারণ করিয়া জোরে আকষণ পুকব্বক নিজ ৮৫পএের প্রভাবে তাহা- 
দিগকে সততার অন্ুরঞ্িত করিয়া এক একটিকে, চাঁরত্রে ও বিদ্যাবস্তায় 
মানুষ করিয়া তুলিরাছেন ! 

তাহার বুদ্ধি এরূপ পব্বভাবপরিগ্রাহা ছিল যে, বি' সাহিত্যবিদ্‌, কি 
বিজ্ঞানবিদ্‌, যে কোন বাক্তির সঙ্গেই তিনি অবলীলাক্রমে আলাপ করিতে 
সক্ষম হইতেন। তীাহার বন্ধুত্ব বড়হ গভীর ছিল। যিনি তাহার বন্ধুত্ব 
লাভ করিয়াছিলেন তিনিহ বুঝিতে পারিতেছেন যে, কেমন এক মুঠিতে 
পিতা, মাতা, গুরু ও নথা হারাইয়াছেন। গ্ররুতই তিনি নিজকে ভুলিয়া 
ভালবাসিভে পারিতেন। কিন্ত যাহার জগ্ত এত ভালবাসা, তিনি যদি 
দাদামহাশয়ের অমতে অসত্যের সঙ্গে সন্ধি করিতেন কিংবা তাহার মতে 
যাহা অন্তায় তাহার সমর্থন করিতেন কিংবা দুর্বলত। প্রধুক্ত জাবনকে 
অন্তায়ের পথে ধাবিত করিতেন তাহ হহলে মেহ বন্ধুর সেই কাধ্যের সঙ্গে 
এবং তদান্ুসঙ্গিক কোন প্রক্রিয়ার সঙ্গে কোন প্রকারে তাহার কোনই 
সহাহ্ভৃতি পরিলক্ষিত হইত না। তিনি বজ্গস্তারস্বরে অন্যায়ের 
প্রতিবাদ করিতেন--এতই নীতিবান্‌ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি তিনি ছিলেন! 
তথাপি তাহার বন্ধুর সংখ্যা খুব বেশী । 


২৮ শরচ্চন্দ্র । 


উক্ত উপাসনা! সভায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিমোহন 
বস্থ কর্তৃক বিবৃত। 


সাধারণতঃ আমাদের তর্ক প্রণালীতে যে কু অভ্যাস আছে, আমর! 
তর্কে স্বমত প্রবল এবং প্রতি পক্ষের মতকে দুর্বল করিতে চেষ্টা করি; 
দাদামহাঁশয়কে কোন দিন কোন বিষায় কাহার সহিত এরূপ তর্ক করিতে 
দেখি নাই। তিনি অতি ধীরভাবে অন্যের কথা শুনিতেন, যদি তাহা 
তাহার প্রাণে স্থান দিতে না পারিতেন দুঃখিতম্বরে অমনি বলিয়া উঠিতেন, 
“ভাই, তোমার কথাটি আমি গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, তুমি আবার 
ভাব, আমিও ভাবি ।৮ তিনি দুর্বলতা 9 উদ্যমহীনতা দেখিলে বড়ই 
দুঃখিত হইতেন, তখন তাহার মুখশ্রী দেখিলে চক্ষে জল আসিত। ক্রি 
দেখিলে তিনি কেমন স্নেহমাখা উচ্চৈস্বরে ধমক দিতেন, সেরূপ কথা ও 
সেভাব জীবনে আর কখনও শুনি নাই ও দেখি নাই । কাহার কোন 
বিশেষ গুণের বিকাশ দেখিলে তিনি নাচিয়া উঠিতেন, তখন বোধ হইত 
তাহার মন আহলাদে নৃতা করিতেছে । “আমি বড় স্থখী হইয়াছি” 
বলিয়া আনন্দে ছুই হাত বাড়াইয়া আলিঙ্গন করিতেন। তাহার মন 
অমায়িকতার উৎস ছিল। তিনি একবার সদ্গুণের প্রশংসা করিয়া 
পরিতৃপ্ত হইতেন নাঁ। বার বার নানা ভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট 
তাহা! বলিতে থাকিতেন। পরনিন্দার বড়ই বিরোধী ছিলেন। তিনি 
কর্ম্দবীর, উৎসাহী, স্বভাবের শিশু, শিশুর ন্যায় সরল ও বিনীত ছিলেন। 
ধাহাদ্দের সহিত তাহার আত্মীয়তা জন্মিত, তাহাদের আত্মীয় বন্ধু কে 
কোথায় আছে তাহাদিগকে খু'ঁজিয়া আত্মীয় করিতেন । ভগবান্‌ তাহাকে 
যেমন বলিষ্ঠ দেহ দিয়াছিলেন, তিনি কর্মমশীল জীবনে দেহের সেইরপ 
প্রয়োগ করিতেন। কোন কর্মে কখনও তীহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন দৃষ্ট 
হইত না। তীহার বেশতৃষার আড়ম্বর ছিল না, সাধারণভাবে থাকিতেন। 
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সতত পরিফার পরিচ্ছন্ন থাকিতেন। উপাসনার সময় তাহার মুখ দেখিলে 
প্রাণে কেমন এক নিম্মল ভাবের উদয় হইত। তিনি [বিগ্ভালয়ে পড়েন 
নাই, অথচ ভাষা ও ভাৰ শুনিলে ও তাহার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ 
করিলে ভাষায় তাহাকে বুৎ্পন্ন মনে হহত। বসুধার সকলেই তাহার 
কুটুম্ব ছিল। 


স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা 
“শরচ্চন্দ্র লাইব্রেরী” 


সিটীকলেজিয়েট স্কুণের ছাত্রগণ শরত্বাবুর কতিপয় সুরের সাহায্যে 
গত ২৫শে আগষ্ট ১৯১৪ ভাহার স্মরণার্থ সিটাঞুলে “শরচ্চন্ত্র লাইবেরা” 
নামে একটী লাইবেবী স্থাপন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে সিটাঙ্কুণগৃতে 
একটা অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে রাজধি এুক্ত গোপাল চন্দ্র 
আচার্য্য চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গ্তামাচপণ রার, দিউনিসিপাপিটার চেয়ারমেন 
শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষ বি এল, ভায়েসচেয়ারমেন মুন্সী সাহেব আলী, 
শ্রীবুক্ত দক্ষিণাচরণ বনু, অধুক্ত রমানাথ চক্রবন্তী, পোষ্টেল সুপারিণ- 
টেনডেপ্ট শ্রীযুক্ত বেচারাম বন্ধু, ঘুক্ত পিত চন্দ্রমোহন বিশ্বাস, পোষ্ট- 
মাষ্টার শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাদ রায় চৌধুরী, শযুক্ত অক্ষয়কুনার মছ্ছুনদার 
এম এৰি এল, শ্রীযুক্ত রামসুন্দর গুহ বি এল, এবং স্কুলের শিক্ষক ও 
ছাত্রদের অনেকে উপস্থিত ছিকেনে। সুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার 
শ্রীযুক্ত রাজধি গোপালচন্দ্র আচাধ্য চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় স্থুললিত ভাষায় শরত্বাবুর সরলতা, 
ধন্মপ্রাণতা এবং সত্যনিষ্ঠার উল্লেখ করিয়া! সভার উদ্দেশ্ত বর্ণনা করিলে 
বাবু শ্তামাচরণ রায় শরৎবাবুর জীবনী এবং জীবনের কার্য সম্বন্ধে একখানি 
সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করেন। তৎপর প্রধান শিক্ষক বাবু 
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গিরীশচগ্র চক্রবর্তী লাইব্রেরী কিরূপে পরিচালিত হইবে এবং লাইব্রেরী 
দ্বারা ছাত্রদের কি উপকার হইবে তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। 
৮মভাঁরাজ। সূর্ধ্যকান্ত বাহাদুরের প্রাইবেট সেক্রেটারী বাবু রমানাথ 
চক্রবর্তী, পোষ্টমাষ্টার বাবু রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, বালিকা বিগ্যালয়ের 
ভূতপূর্ব্ব পণ্ডিত বাবু চন্ত্রমোহন বিশ্বাস শরতবাবুর বিশেষ বিশেষ গুণ উল্লেখ 
করিয়া কিছু কিছু বলেন। উপসংহারে সন্ভাপন্তি মহাশয় শরৎবাবুর 
নিম্মল চরিত্রের অনুকরণ করিবার জন্য ছাত্রদ্িগকে উৎসাহিত করিয়া 
লাইব্রেরীর দ্বার মুক্ত করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ 
প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ হয়। 


শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ রায় যে বিবরণী পাঠ করেন তাহা হইতে কিয়দংশ 
নিয়ে মুদ্রিত হইল £__ ৪ 
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ভ্টাহার জীবনের যেরূপ সদগতি হইয়াছে, তাহার দোকানের সগতিও 
সেইরূপ হইয়াছিল। তিনি অকম্মাৎ রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন, দোকানের 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। ত্ঠাহার মৃত্যুর 
পর বাবু শ্রীনাথ চন্দ, বাবু অক্ষয়কুমার মজুমদার, বাবু বৈকুগ্ঠনাথ সোম, 
বাবু অমরচন্্র দত্তের পরামশে দোকানের দ্রব্য সামগ্রী বিক্রুগে প্রচুর 
অর্থ হইয়াছিল। তাহার খণ পরিশোধ করিয়া যে অর্থ উদ্ধর্ত হয় 
তাহা হইতে প্রথমে ময়মনসিংহ সিটীকলেজে পশরচন্রর বৃত্তি” দেওয়। 
হইত। 


৩২ শরচ্চন্দ্র | 
তৈলচিন্র স্থাপন | 


11700 091) 
0০201001197 
8৪) 4১170100151 507০০91, 
71011] হ. 


1321) ১৮৮02 01) 1২0৬ 
11700]) ১০০1:০৫]৮। 11৬ 0. ১০1)০০1, 
[১110)01)511)01), 
1) ১11) 

11705 11001105 210 0000110501 101)0 1716 18001 
১1701 (5112100110৮) ৮170 5 0170 01 11)0 10011700515 
01 11)0 1১1১1101511) 11061101191) 100৮৮ ০21160 11) 
0০15 (09115551710 ১০1)০০1  1১151110115111151)13101001)) 
12৬০ 1100 10101৯01001 101-55091)111015 1015 10170200109 176 
(০105 05911651710 ১০1)991 20110 71900510106 12৬9017 01 
9০1]17 1511)01 70091000105 10 01701701176 560])5 0৮ 
01৩ 10110011002 100 10105 00) 11) 00171] 01 ১৮০ 
5010901. 

৬৬০ 1905 109 ১০109 (1)0 10107211111 011-009109115 10 
908 11017090151) 13000. 42৮ 01041) 1901, 

৮0015 1011 
(১৫.) 72৮৩5 ২201) ১৫1), 
(১৫.) 02501) 010200]2 170109, 

[551012901 11010] 0110 10501010101) 01 0109 ৯1210251105 

€০011217)1059 91 1109 ৮. ৮ ৯০100০01 *1177701)517)01) 


7-2-15. 


শরচ্জ্ | ৩৩ 


১. 1২0591৮০0 11001 0) 10117101191] 0910015 
1০ 70০০] ৮৮111) 11001010170 10175 0] 17 006 
1,108 19011), 

7001৮ 01 01৩ 7৮৯91011191) 10 স০111 10) 13:05 


13709517201) ১০17 170 (২0007 00110017017 11 01700, 


১৯৯৫ সনের ৭ই মাচ্চ সিটি কলেজিয়েট স্কুলগহে স্বগগত শরচ্চন্ত্ 
রায় মহাশয়ের তৈলচিত্র উদঘাটন উপলক্ষে এক সভা হইয়াছিল। 
গোলোকপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্ত্রচন্দ্র চৌধুরী 
মহাশয়ের সভাপতি হইবার কথা ছিল; অন্ুস্থতা নিবন্ধন তিনি উপস্থিত 
হইতে পারেন নাই । শ্রীযুক্ত বাবু নিশিকান্ত ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে 
শ্রীধৃক্ত বজনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের অন্ুমোদনে যুক্ত বাবু শ্তামাচরণ রায় 
মহাশয় সভাপতির আসন গ্রভণ করেন । সভাপতি মহাশয় সভার উদ্দেত্য 
বর্ণন করিবার পর “শরচ্ন্দ্র লাইরেরী”র সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রচন্্ 
রায় কর্তৃক কাধ্যবিবরণী পঠিত ভয়। যুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার 
এম এ, বি এল শরৎবাবুর চরিত্রের বিশেষত্ব সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ 
করেন। তৎপর এযুক্ত ভরানন্দ গুপ্ত, হবুক্ত গুগাদাস বায় বি এল, 
আযুক্ত শুরুগোবিন্দ চক্রবর্তী বক্তা করেন। সভাপতি মহাশয়ের 
বক্তবোর পর শ্রাধুক্ত ব্রজনাথ বিশ্বাস মহাশয় তৈলচিত্র উন্মোচনের জন্য 
প্রস্তাব উপস্থিত করেন । উপস্থিত সভ্যগণের সমর্থনাস্তে সভাপতি মভাশয় 
তৈলচিন্ত্র উন্মোচন করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত নবকান্ত গুহ কবিভৃষণ 
এবং শ্রীযুক্ত রামন্ুন্বর গুহ বি, এল সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ 
প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হয়। 
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সভায় পঠিত বিবরণী £-_ 

এই সভাতে ধাহারা উপস্থিত হইয়াছেন তাভাদের নিকট স্বর্গগত 
শরচ্চন্দ্র রায় সম্বন্ধে অধিক বলা অনাবশ্টক। তিনি অতি উচ্চ চরিত্রের 
লোক ছিলেন। মহতেই মহতের মর্যাদা অধিক বুঝেন । ১৯০১ সনের 
৩রা আগষ্ট শরচ্চন্ত্রের মৃত্যু ভয়। তাহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া! আনন্দ, 
মোহন বন্ত শ্রদ্ধেয় অমর বাবুকে যে পত্র লেখেন তাহার কিয়দংশ এই 2-- 

( পত্র পাঠ ) 

এহব্প বাক্তিরই স্মৃতি চিশ্ত রাখা আবশ্তক । গত ২৫এ আগষ্ট এই 
স্কুলে ছাত্রগণের উপকারার্থ “শরচ্চন্দ্র লাইব্রেরী” নামে এক লাইব্রেরী 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ সাধু লোকের চরিত্র সাধুচিন্তা সজাগ করিরা দেয়। 
বেখুন কলেজের অপ্যাপক শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন বি এ, যিনি এই স্কুলের 
ময়মনসিংহ ইন্ট্লিটিউসন নান থাকা কালে প্রথম সম্পাদক ছিলেন তিনি 
এবং বাবু গগনচন্ত্র হোম বিশেষ উদ্যোগী হইয়া ৬শরচ্চন্দ্রের এই তৈলচিত্র 
প্রস্তুত করাইয়া! সাট স্কুলকে--শরচ্চন্দ্র যে সিটি স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 
ছিলেন, সেই স্কুলকে দিয়াছেন; স্কুল কর্তৃপক্ষ তাহা আদরের সভিত গ্রহণ 
করিয়াছেন। ৬ মোক্ষদাকুমার বস্গু শরচ্চন্দরের অতি ন্েেহের পাত্র ছিলেন । 
তাহার ভ্রাতা শ্রীধুক্ত যশোদা কুমার বস্থ এই চিত্র অঙ্কিত করিয়া 
দিয়াছেন। স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্রের স্মৃতি স্থাপনার্থ ধাহারা এ পধান্ত অর্থ 
সাহাযা করিয়াছেন তাহাদের নাম £-শ্যুক্ত রাজধি গোপালচন্ত্র 
আচার্য্য চৌধুরী, শ্রীযুক্ত জগচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত অশ্বিনাকুমার বস্গু, শ্রীযুক্ত 
দক্ষিণাচরণ নন্দী, শ্রীযুক্ত অনন্তনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত বেচারাম বস্থ, শ্রীযুক্ত 
উমেশচন্ত্র চাক্লাদার. শ্রীষুক্ত কালীকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রযুক্ত বিজয়চন্ত্র নাগ, 
যুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাস, শ্রীধুক্ত কৃষ্ণনাথ চাক্লাদার, শ্রীযুক্ত পরেশনাথ 
সেন, শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোম, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র নাগ, শ্রীযুক্ত মহিমনন্দ্ 
রায়। আমরা তাহাদিগকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি । 
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শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয়ের প্রবন্ধ । 


৬শরচ্চন্দ্র রায় চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন। নিষলঙ্ক চরিত্র, সতোর 
প্রতি শ্কান্তিক আস্থা ও অনদনীয় দৃঢ়তা তাহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল। 
যদিও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন না তথাপি 
যৌবনের প্রারস্তে ব্রাঙ্মঘমাজের সঙ্গে সংস্থষ্ট হইয়া নিষফাম সেবাব্রতে দীক্ষিত 
হইরাছিলেন। তাহার এই সেবাব্রতের কথ! সংবাদপত্রে ঘোষিত হয় নাই; 
সভাসমিতিতে উহার উল্লেখ হয় নাই, জনসমাজে প্রচারিত হয় নাই; 
তিনি যে ভাবে দীন ও আর্তের সেবা করিয়া গিরাছেন তাহা, যে বাক্তি 
সেই সেবার ফল প্রাপ্ত হইয়াছে, সে ব্যতীত অন্ত কেহ জানিতে পারে 
নাই । এই সেবা ব্রতের মধা দিয়! তিনি ব্রন্মোপাসনা করিয়া গিয়াছেন। 
এই সেবাব্রতের মধা দিয়া তিনি মহাম্া আনন্দ মোহন বসু, ৬মহারাজা 
সুর্ধাকান্ত প্রভৃতি ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন । 

চিরকৌমাধ্য-ব্রতাবলম্বী শরচ্চন্দ্র রায় জীবনে কাহারও মুখাপেক্ষী 
ছিলেন না। কে কোন্‌ কথায় তুষ্ট কোন্‌ কথার রুষ্ট হইবে তাহা তাহার 
ভাবিবার অবমর ছিল না। স্বাধান বাবসায়ে তাহার যে সামান্ত আয় 
হইত তাহাতেই তিন সন্তষ্ট ছিলেন।  তাভাকে কেহ কখনও স্ষ,ভতিহীন 
দেখে নাই। কর্তব্যের পথে সব্বদাই তিনি উৎসাহের সভিত অগ্রসর 
হইয়াছেন। সরলতা, নিস্বার্থতা ও পবিত্রতার মুল স্ত্র হইতে এক 
মুহুর্তের জন্য কেহ তাহাকে বিচলিত ভইতে দেখে নাই । এই কারণে 
কুটিলতা, স্বার্থপরতা ও ধর্মহীনতার সহিত তাঁভার চিরবিরোধ ছিল। 
জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাহা দেখাইয়! গিয়াছেন। এই কারণে 
'তিনি তাহার উচ্চ চরিত্রের অনুরূপ বন্ধুবর্স লাভ করিয়াছিলেন । 
অন্যায়ের সহিত কোন অবস্থাতেই ০০781109715 করা ভইবে না ইহাই 
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তাহার কার্যোর মূলভিত্তি ছিল। যাহা করিবার করা হইয়াছে, যাতা 
বলিবার বলা হইয়াছে” --তীহার অন্তিম কালের এই বাক্য জীবনের 
কঠোর সাধনায় সিদ্ধকাম ব্যক্তিগণের পক্ষেই সস্তবে। ইহজীবনের 
কার্ধ্যক্ষেত্রের পর পারে কি আছে, ইহলোকের কাধা দ্বারা পরলোকের 
জন্য সঞ্চয় করিতে হইবে--এ ভাবনা শরচ্চন্দ্রের জদরে কখনও স্থান পায় 
নাই । গহ্াাহার মানব জীবনের কন্মম ও কম্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া 
তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন । 

চিরদিন আন্মগোপন করিম! চলা যাহার প্রকৃতি ছিল তাহার বান্ধব- 
সমাজ আজ ত্াশ্ার তৈলচিত্র স্থাপন করিয়া আপনাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও 
ভক্তি, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার নিদশন রক্ষী করিলেন । 
শ্রীযুক্ত হরানন্দ গুপ্ত বলেন £__ 

আমি যে আমার জাবনের কিয়ৎকাল অক্রান্তকম্মা শরচ্চন্দ্রের পদতলে 
উপবেশন করিয়! তাহার কাশম্মমর জীবন অধাযন করিবার স্থঘোগ লাভ 
করিয়াছিলাম, তজ্জন্তঠ আমাকে সতা সতাই সৌভাগাবান্‌ বলিয়া মনে 
করি। তাহার দেভ যেমন বিশাল ও উন্নত ছিল, তাহার মনও তেমনই 
উদার ও উন্নতি-লিপ্স, ছিল। তিনি কখনও ক্ষুদ্র লইয়া বিব্রত থাকিতেন 
না) তিনি বৃহতের উপাসক ছিলেন, চিরদিনই তাহার মন বৃহতের 
অন্গুপ্যানেই রত থাকিত। 

জৈোষ্ঠমাসের শেষভাগে একদিন তাহার দোকানে তাহার সঙ্গে নানা 
বিষয়ের প্রসঙ্গ হইতেছে,_-কথায় কথায় বেল! বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে,__ 
আমি উঠিবার জন্য ব্যন্ত হইয়াছি, এমন সময়ে তিনি বলিলেন, “আর 
একটু অপেক্ষা কর,_অনেক বেলা হইয়াছে,-_ক্ষুধায় তোমার বড় কষ্ট 
হইতেছে,_-কিছু খাও, শরীরটা একটু সুস্থ করিয়া! বাড়ী যাও।” এই 
বলিয়া ছুইজন আমওয়ালাকে ডাকিলেন। তাহাদের ঝুড়িতে নানা 
প্রকারের আম ছিল। আমার উপর আদেশ হইল আস্বাদন না করিয়! 
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সর্বাপেক্ষা ভাল আম বাছিয়া লইতে হইবে । আমি অনেক দেখিয়া, 
গন্ধ লইয়া একজাতীয় ছোট আম বাছিয়া লইলাম। দেখিয়াই, 
তিনি গজ্জিয়া উঠিলেন, “কি ! বৃহতের উপাসক হইয়! ক্ষুদ্রের দিকে 
দুষ্টি। ও আমটা নয়, সর্বাপেক্ষা যাহ! বড় তাহাই বাছিয়া লও”। 
বুহতের দিকে তাহার এমনি দৃষ্টি ছিল;-ক্ষদ্রের প্রতি আকাজঙ্কার 
উপর তাহার এমনি ঘ্রণা ছিল । 

যে রোগে জড়দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, সেই কালরোগে তিনি তাহার 
দোকান-গুভে শযাগত । ১৯০১ সনের ১২ই জুলাই পদতলে বসিয়! 
তাহার নিকট হইতে বিদার লইতেছি । তখন কি জানিতাম ইহাই 
ইহলোকের শেষ বিদায়? কিন্তু সেহ সাধু পুরুষ তাহা বুঝিয়াছিলেন। 
তিনি বলিলেন, “তুমি সপরিবারে এ স্থান হইতে যাইতেছ, জানি না 
আবার তোমাদের সঙ্গে ইহলোকে দেখা হইবে কি না। তোমার সহ- 
ধশ্মিণীকে আমার স্নেহাশার্বাদ জানাইয়া বলিও, তোমরা যেখানেই 
থাক না,_-আমিও যেখানেই থাকি না, আমার শুভ ইচ্ছা সর্বদাই 
তোমাদের সঙ্গে থাকিবে । একটী কথ! চিরদিন মনে রাখিও-- ০ 
০01771)1010156 ৮101) 011077007”1  অসতোর সভিত,_ আধন্মের সহিত, 
_-অন্তায়ের সহিত,__পাপের পভিত কখনও সন্ধি করিবে না ।” 
শ্রীযুক্ত ছুর্গাদাস রায় বি, এল বলেন 2 

আমি ইংরেজী পড়িবার জন্ত ১৮৮৫ কি ৮৬ সনে এই নগরে প্রথম 
আসি। আমি মরমনসিংহ ইনষ্টিটিউসনের (বর্তমান সিটী স্কুল) ৭ম 
শ্রেণীতে ভর্তি হই । বাবু ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাদের শিক্ষক 
ছিলেন । আমি ভর্তি ভওয়ার কয়েকদিন পর ঈশান বাবু অন্যত্র চলিয়া 
,যান। যাইবার কালে তিনি শরত্বাবুর সহিত আমাকে পরিচিত করিয়া 
দেন। 

আমি এই নগরে এক প্রকার নিঃসহায় অবস্থায় আসিয়াছিলাম। 


৩৮ শরচ্চল্প ৷ 


যে বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতে পারিব বলিয়া ভরসা ছিল কোন 
কারণে সে বাসায় আমার থাকা হইল না। তখন এক হোটেলের আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে হল । হোটেলে থাকিয়াই পড়াশুনা করিতে লাগিলাম। 
সেই হোটেলে আরও কয়েকটা ছাত্র থাকিত। 

একদিন রাত্রিতে একটী ছাত্রের ওলাউঠা হইল। আমরা চক্ষে 
অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। সহরে নৃতন আসিয়াছি, বিশেষ কিছুই 
জানা নাই; ভাতে তেমন পয়সা নাই । সেই অল্প বয়সে এই মহাসঙ্কটের 
সময়ে কি করিতে হইবে তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না । 

তখন আমার শরৎবাবুর কথা মনে পড়িল। তিনি প্রথম পরিচয়ের 
দিন বলিয়াছিলেন--কোন অস্ত্ুবিধায় পড়িলে আমাকে জানাইও । আমি 
রাত্রিতেই আমাদের বিপদের কথা শরত্বাবুকে জানাইলাম। তিনি এই 
অবস্থার কথা শুনিবামাত্র হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার 
বিশাল দেহ, তাহার বিপুল উৎসাহ । তিনি আসিবা মাত্র আমার মনের 
হতাশ ভাব চলিয়া গেল। যখন যাহা আবশ্তক তিনি তাহা করিতে 
লাগিলেন। কয়েকটা যুবককে ডাকাইয়' আনিলেন, এবং নগরের প্রধান 
প্রধান ডাক্তারদ্বারা চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কোনও সময়ে 
বেদানা-হাতে উপস্থিত, কোনও সময়ে শুশএধার জিনিষ লইয়া উপস্থিত, 
কোনও সময়ে রোগীর মাথায় জল দিতেছেন, কোনও সময়ে তাহার 
বিছানা ও কাপড়াদির সুব্যবস্থা করিতেছেন । রোগীর সেবা শুশ্বষার ও 
চিকিৎসার কোন ক্রুটীই রহিল না । 

ইতিমধ্যে আমার পেটের অন্ুুখ উপস্থিত। শরৎবাবু আমাকে 
তাহার গৃহ ত্রাহ্গ-দোকানে নিয়া গেলেন। এদিকে আমার সেবা শুশ্রাষা 
চলিতে লাগিল, ওদিকে হোটেলে সেই ছেলেটীর প্রতি সেইরূপ যত্ব চলিতে 
লাগিল। তাহার জীবনের আশা একরূপ ছিল না। শরৎবাবুর দ্বারা 
তাহার জীবন রক্ষা পাইল। শেষে সেই ব্যক্তি ডাক্তারি স্কুলে পড়িয়া 


শরচ্চন্ত্র ৷ ৩৯ 


নিজেই ডাক্তার হইয়াছিলেন। ইহার পর কলিকাতায় এবং এই 
নগরে বহুবার ত্রাহাকে দেখিয়াছি; তাহাকে দেখিলেই মনে হইত আর 
মকলে যে শ্রেণীর লোক শরতবাবু সেই শ্রণী অপেক্ষা বহু উচ্চে অবস্থিত 
তাহাকে দেখিলেই ভক্তি হইত । 
শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ চক্রবন্তী বলেন 2 

এই নগরে জলের কল হইবার পুর্ধে খুব ওলাউঠা হইত । সাধু 
শরচ্ন্্র অগ্রণী হইয়া ওলাউঠা রোগীর শুশশধা করিতেন। অন্যান্য 
রোগাক্রান্ত ব্ক্তিদিগকে ও তিনি যত্রপূর্বক দেখিতেন। এইরূপ শাবে 
পরসেবা করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই | 

এই নগরে বন নিরাশ্রর ছাত্র আগিয়া কোথায় কাহার বাসায় থাকিয়া 
পড়িবে এই চিন্তায় বাকুল তষ্টয়া পড়িত। সহগদয় শরচ্চন্ত্র 'এই শ্রেণীর 
ছাত্রদের বাসস্থান স্থির করির! দিবার জন্য কত না থাটিতেন এবং বাসস্থান 
ঠিক করিয়! বন্থ ছাত্রের পড়ার সুবিধা করিয়া দিতেন। নানা উপায়ে 
তিনি ছাত্রদের উপকার করিতেন। শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র নাগ বি, এ, 
এখন একজন লন্ধ-প্রতিষ্ঠ ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট ; এই নগরে ছাত্রাবস্থায় বাসার 
অভাবে তাহাকে বহু অস্গুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। শরত্বাবু তাহার 
সে অন্ুুবিধা দূর করিয়া দিয়াছিলেন। 

আমরা একবার কয়েকটা বন্ধু মিলিয়া সন্ধার সমর &্েশনের 
পাশ দিয়া ব্রাহ্মদোকানের দিকে যাইতেছিলাম। টিকিট করিবার 
স্থানে একটা মুৃতদেভ ও ১০১২ বৎসরের একটী বালককে 
দেখিলাম_ সে উচ্চৈঃস্বরে কাদিতেছে। বালককে শরচ্ন্ত্র সাস্তবনা দিয়] 
জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, প্ মৃত বাক্তি বালকটার পিতা) অসুস্থ 
পিতাকে লইয়া বালকটা দেশে যাইতেছিল, পালকীর মধ্যে তাহার মৃত্যু 
হয়) সঙ্গে যে কয়েকটা টাকা ছিল বাহকেরা উহ্হা লইয়া টিকিট করিবার 
ঘরে এ মৃত বাক্তিকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে । শরৎবাবু বালকটার 
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দ্ুঃখে অধীর হইয়া পড়িলেন। প্রথমতঃ তাহার পিতার সৎকারের চেষ্টা। 
তাহার শ্বজাতীয় কয়েকজনকে খুঁজিয়া বাহির করিলেও কেহ আসিল না। 
অবশেষে 'ওরপ স্থানে মৃত দেহের যেরূপ গতি করা সম্ভব তাহাই হইল। 
শরতবাবু & বালকটার রাত্রিতে থাকিবার ও দেশে পনুছিবার বদ্দোবস্ত 
করিয়। দিলেন । 

ভক্তিভাজন শরচ্চন্দত্র যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া ব্রাঙ্গধন্্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্যাস্ত ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ব্রাহ্মধন্ম প্রতি- 
পালন করিয়া দেহতাযাগ করিয়াছেন । তীাভার দেভ যেমন উন্নত ছিল, 
মনও তেমনি উন্নত, হৃদয়ও তেমন প্রশস্ত ছিল। তিনি ধনী ছিলেন না, 
তাহার জনবল ছিল না, ভিনি উচ্চ শিক্ষা পান নাই । তথাচ অনেক «নী 
যাহা পারেন না, যাহার জনবল আছে ঠিনি ধাভ1 পারেন না, অনেক উচ্চ 
শিক্ষিত যাভা পারেন না, মভাক্া শরৎচন্দ্র ধম্ম-বলে উভা সম্পন্ন করিয়া 
মানবের আদশ স্থানীয় হইয়া গিয়াছেন। 


বাবু শরচ্চন্ত্র রায় এই নগরের একজন কন্মশীল উৎসাহী পুরুব 
ছিলেন। আজ প্রায় পনর বৎসর হইল শাভার মৃত্তা হইয়াছে । তৎপুবের 
এই নগরের এমন কোনও সৎকার্যা ছিল না যাহার সহিত তিনি জড়িত 
ছিলেন না। পীড়িতের সেবা শুশ্রধা, ছুঃখীর ছঃথ মোচনের চেষ্টা, দরিদ্র 
ছাত্রের শিক্ষার উপায় বিধান ইত্যাদি কাধের জন্য তিনি সব্বদাই প্রস্তত 
থাকিতেন এবং তাহার জীবনের প্রায় সব্ব সমর তিনি এই প্রকার 
পরোপকারার্থ ই বায় করিয়া গিয়াছেন | ময়মনসিংহের ছাত্রসমাজে তাহার 
অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। স্থানীয় সিটি কলেজিরেট স্কুলের ছাত্রবুন্দ 
তাহার নামে একটা লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছেন । সম্প্রতি সর্বসাধারণের 
নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহার একখানি তৈলচিত্র এ স্কুলে 
স্থাপিত হইয়াছে । গত ২৩শে ফাল্তুন রবিবার অপরাহে স্কুলগৃহে একটী 
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সভার অধিবেশন হইয়াছিল । সভায় শরতবাবুর জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা 
হওয়ার পর এ তৈলচিত্র উন্মোচন করা হইয়াছে । চারু মিহির ২৫শে 
ফাল্তুন ১৩২১ । 


শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্র দাস জোন স্ভাদর শরচ্চন্র সম্বন্ধে তাহার স্মৃতি 
পুস্তকে লিখির়াছেন_-“তাহার প্রতিজ্ঞার বল এত প্রবল ছিল যে, কেহ 
কেহ তাহাকে ব্রাহ্মলমাজের ভাম্ম বলিতেন। 


কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস লিখিয়াছেন £__ 
হে সংযমী সভাকাম ভে চিরকুমার, 
ব্রহ্ষরত চিরযতি চির ব্রহ্মচারী, 
যোগযুক্ত চিরমুক্ত জীবন তোমার 
যোগান্দ শিবের মত সন্নাসীা-ভিখারী । 
প্রজ্ঞানেত্র ছিল তব পাপ ধ্বংসকারী, 
ল্লিগ্ধ করিয়াছ দেশ প্রীতি চন্দ্রমায়, 

জ্ঞানাহলাকে সুর্যাসন নীতি সংভারি 

জনম করিলে পন্ঠ দেশের সেবায় । 
পবিত্র জীবন ভব পুত গঙ্গাবাবি 
বহে এ পতিত দেশে পুণা প্রশ্রবণ, 
অমৃত মঙ্গলময় পৃত স্পরশে তারি 
জাগিয়া উঠিল কত নবীন জীবন । 
অনামা অপুর্ব-কন্কা ওহে কনম্মবীর, 
বিশ্বের পুজিত ভীম্ম তুমি বাঙ্গালীর । 
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শরচ্চত্র 


সপ সস্্চেভিনউতিপা শিপ 


এ জগতে মনুষ্য জন্ম এরহণ করে কিন্তু সকলের জীবন 
সার্থক বলিয়া গণ্য হয় না। ঈশ্বরভক্তি, স্দেশ-সেবা, সাহিত্যের 
পরিচর্য্যা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের পরিমাণ অনুসারে সচরাচর জীবনের 
সফলতা স্বীকুত হইয়া থাকে । কন্মক্ষেত্রের আয়তন যাহার 
যত প্রশস্ত, জনসমাজের দৃষ্টি আকবণ করিবার স্থযোগ বাহার 
যত অধিক, তাহার স্রখ্যাতি তত বিস্তৃত। কিন্ক্র সকল সময়ে 
এ স্থযোগ ও বিস্তৃতি মানব-জীবনের সার্থকতার মানদণ্ড নহে। 
একদিকে তরঙ্গময়ী জাঙ্গবী, অপরদিকে অস্তঃসলিলা ফন্তুধারা । 
বন্দনায় ভাগীরথীর ব্যাখ্যা উছলিয়। উঠিলেও ফন্তর উপযোগিতা 
কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না; উভয়েই একই ধরিত্রীর 
বক্ষ সরস ও স্থশীতল করিতেছে । 

আমরা ধাহার জীবনী আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি 
তাহার কাধ্যক্ষেত্র বিপুলা পৃথিবীর তুলনায় বিস্তৃত ছিল না, জন- 
সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য তিনি অঙ্গুলিনির্দেশ-যোগ্য 
কোন স্থায়ী অনুষ্ঠান করিয়া যান নাই। তাহার কাধ্য ফন্তুর 
ন্যায় অন্তরালে অন্তরালে প্রবাহিত হইয়াছে । সময়ের যে সরস 
স্তর হইতে রস গ্রহণ করিয়া শরচ্ন্দ্রের জীবন পরিপুষ্ট 
হইয়াছিল আমরা প্রথমতঃ তাহারই পরিচয় প্রদান করিব । 
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ত্রিপুরা জেলার সরাইল পরগণার অন্তর্গত নাছির নগর 
গ্রামে ১৮৪৬ সনের নভেম্বর মাসে শরচ্চন্দ্রের জন্ম হয়। তাহার 
পিতা লক্ষীকান্ত মুন্সী ব্রাহ্মণবাড়িয়া মুন্সেফী আদালতে 
ওকালতী করিতেন । লক্গ্নীকান্ত রায়ের চারিপুত্র ও এক কন্যা; 
জ্যোষ্টপুত্র দ্বিজদাসের এবং কনিষ্ঠা এক মাত্র কন্তা অন্নপুর্ণার 
শৈশবেই মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় পুত্র মহিমচন্দ্র, ১৮৬৭ অব্ডে 
চবিবশ ব€সর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন । ইনি এক 
জন অসাধারণ বলশালী সাহসী পুরুষ ছিলেন, এবং ব্রাহ্মণ- 
বাড়িয়া উপবিভাগে মোহরের কাধ্য করিতেন । ইহার হস্তাক্ষর 
অতি সুন্দর ছিল। ইনি তুফানের মত দ্রুত লিখিতে পারিতেন 
বলিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রথম সবডিভিসনেল অফিসার মেঃ জে, 
জি, কিলবী, মভিম চন্দ্রকে “তুফান মহরের” বলিয়া আখ্যা 
দিয়াছিলেন। শরচ্চন্দ্রের কনিষ্ঠ কৈলাস চন্দ্র কাছাড় হাইলা- 
কান্দী উপবিভাগে হেড ক্লার্কের কাব্য করিতেছেন । শরচ্চন্দ্রের 
মাতা উত্তরাস্থন্দরী অতি গুণবতী রমণী ছিলেন। পিতা মাতা 
উভয়েই আতিথ্য-সত্কার পরম ধণ্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। 
তাহাদের গৃহ আগন্তুকের আরামপ্রদ আশ্রম ছিল। জনক 
জননীর আতিথেয়তার উদারক্ষেত্রে শরচ্চন্দ্রের সহৃদয়তার প্রথম 
সূত্রপাত হয়। ইহাই তাহার জীবনাঙ্কুরের সারভাগ। তিনি 
কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই, গৃহ তাহার গুরু, সময় 
তাহার শিক্ষক এবং বঙ্গের তাণ্কালিক অবস্থাই তাহার অবৈ- 
তনিক অধ্যাপক ছিল। 


শরচ্চন্ | ৪৫ 


বঙ্গদেশে ১৮৫৮ হইতে ৭৬ পধ্যস্ত এক শুভ যুগের উদয় 
হইয়াছিল । এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ খধিদিগের ন্যায় কঠোর 
তপস্থায় নিমগ্ন, কেশবচন্দ্র ধন্ম প্রচারে প্রমত্ত, নবযুগের শিক্ষা, 
সমাজ ও সাহিত্য সংস্কারে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্ভাসাগরের তখন 
অসীম প্রভাব । অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যের এক 
এক স্ত্বর্ণ স্তর গড়িয়া তুলিতেছেন। রামগোপাল, হরিশ্চন্দ্র, 
কুষ্ণদাস রাজনৈতিক ক্রোতে যে ভরা ভাসাইয়াছিলেন, স্থরেন্্র- 
নাথের শক্তি সঞ্চারে তাহার পালপক্ষে তুফান বৃহিতে লাগিল । 
আনন্দমোহন ধন্ম এবং রাজনাতির সেবায় প্রাণ মন সমর্পণ 
করিলেন । চাত্রসভার আবির্ভাবে নবযুগের নবজাবনে শারদ- 
জ্যোতস্না ফুটিয়া উঠিল। তখন “স্বলভ সমাচার” অতি স্ুলভে 
নবযুগের স্থসমাচার স্রদূর পল্লী পরান্ত বহন করিত। এই যুগে 
বাঙ্গালায় মেরাকার্পেন্টারের পদার্পণ, মহিলা সমাজে এক নৃতন 
তরঙ্গের স্্টিকরিল। হৃদয়, মন € আত্মার তৃপ্তির জন্য-__ধন্ম, 
সমাজ, সাহিত্য রাজনীতির এমন উদ্ভম সময় আর উপস্থিত 
হয় নাই। 

এই যুগের বীজ-মন্ত্র “সত্য” | ধশ্মের সত্য সেবা, রাজ-নীতির 
সত্য সেবা, সমাজের সত্য সেবা এবং সাহিত্যের সত্য সেবা এই 
যুগের মহাব্রত ছিল। তাহা না হইলে, দেবেন্দ্রনাথ মহর্ষি 
হইতে পারিতেন না, ঈশ্বরচন্দ্র দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর বলিয়া 
পূজিত হইতেন না, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের উচ্চ সিংহাসন লাভ 
করিতে পারিতেন না, কৃষ্ণদাসের শুভ্র মুক্তি এত সত্বর প্রতি 
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হইত না, হেমচন্দ্রের বীণা বাঙ্গালীকে উন্মস্ত করিয়া তুলিত না। 
এই যুগ, মুষিক মার্জার, অহিনকুল ,সিংহ ও মেষের সৌহার্দ্য 
রঞ্জিত না হইলেও ইহা সত্য সেবার সত্যবুগ। যাহারা অমর 
হইয়াছেন, যাহাদের যশ আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, তাহাদের 
পক্ষে লক্ষব্ষ পরমায়ু বা একবিংশতি হস্ত পরিমিত দেহ অতি 
তুচ্ছ কথা । এই যুগ-প্রবর্তকগণ সত্যের সেবায় আত্মদান করিয়া 
এদেশে যে উন্নত উর্ববর স্তর স্ৃগ্টি করিয়৷ গিয়াছিলেন অভিষিক্ত- 
শিক্ষকশূন্য শরচ্চন্দ্র, সেই স্তরে মূল প্রোথিত করিয়া কম্মময় 
জীবনের কাণ্ড এবং শাখা বিস্তার করিয়াছিলেন । শরচ্চন্দ্র যে 
উদ্দার যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার বিশাল দ্রেহ, প্রশস্ত 
হৃদয় এবং উন্নত মন সেই যুগের উপযুক্ত ছিল । 

শরচ্চন্দ্রের জন্মভূমি কুমিল্লা । তাহার জীবনের আদি, মধ্য, 
শেষ ময়মনসিংহে । ময়মনসিংহ নগরের অনুকণায় শরচ্চন্দ্রকে 
গড়িয়া তুলিয়াছিল। প্রান্তরে বট বৃক্ষ স্বচ্ছন্দে শাখা প্রশাখা 
বিস্তার করিয়া বিপুলতা লাভ করে, মুক্ত আকাশ এবং আলোক 
তাহার সহায়; কিন্তু বীজ শুন্যে রাখিয়া দিলে উহার অস্কুরের 
সম্ভাবনা নাই; পাদমুলের ভূমির উর্ববরতার উপর বৃক্ষ লতার 
শোভা ও সামর্থ্য নির্ভর করে। বঙ্গদেশের তাৎকালিক অবস্থার 
আলোচনায় সময়ের মুক্ত এবং সত্য ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে । 
ময়মনসিংহ নগরের প্রকৃতির পধ্যালোচনায় পাদমূলের মৃত্তিকার 
পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে । 

নসিরাবাদ প্রাচীন নগর নহে.। পূর্বেব এই নগর কতকগুলি 
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অনুন্নত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে বিভক্ত চিল। ১৭৮৬--৮৭ খুঃ অন্দে 
ময়মনসিংহ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জেলার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 
নগরের উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে । এই নগরে প্রাচীন কোন 
সন্ত্রান্ত বংশের স্থায়ী বাস নাই; বিচারালয়, বিদ্যালয় এবং ব্যবসায় 
বাণিজা উপলক্ষে কয়েক সহঞজ্স লোক এখানে বাস করিয়া থাকেন। 
ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত লোকের আবির্ভাবে ইস্থার ধণ্ম, সমাজ এবং 
রাজনীতি চর্চায় নব বল সঞ্চারিত হইয়াছে । 

১৮৫৩ সনে ময়মনসিংহ নগরে জেলা স্কুলের প্রতিষ্ঠায় 
ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত হয় । সেই নূতন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 
এই নগরে রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত নব ধন্মের নৃতন 
জ্যোতি; প্রকাশিত হইয়া পড়ে। শরচ্চন্দ্রের জীবনে ত্রান্ধ- 
সমাজের শিক্ষাই প্রধান সার বস্ত্র, স্্রহরাং তাহার ইতিহাস 
এইস্থানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না: 

বর্তমান সময়ে ষে স্থানে করটায়ার জমিদার ছাদত আলা 
খাঁর বাসা, ১৮৫৪ সনে তথায় মোক্তার কালা গাঙ্গুলী বাস করি- 
তেন। ১৮৫৪ সনের জানুয়ারী মাসে শিক্ষক স্বগীয় ঈশানচন্দর 
বিশ্বাস, সুয়াপুর নিবাসী বাবু ত্রিপুরাশঙ্কর গুপ্ত এবং হাডিগ্ বঙ্গ 
বিদ্ভালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গুহ উক্ত কালী গাঙ্গুলীর 
বাসায় এই নগরে ব্রাহ্গ-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকার বাবু 
ব্রজন্ুন্দর মিত্র কার্য্যোপলক্ষে এখানে আসিতেন এবং সমাজের 
সহায়তা করিতেন । ক্রমে শিক্ষক বাবু ভগবানচন্দ্র বস্তু বাবু 
পার্ববতীচরণ রায়, ডেপুটা মাজিঠ্েট বাবু কালিকাদাস দত্ত, 
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খাজাঞ্চী জমিদার বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেডক্লার্ক বাবু 
অন্নদাপ্রসাদ দাস, উকীল বাবু কুঝ্ঝস্তন্দর ঘোষ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ, 
শিক্ষক বাবু জগদানন্দ সেন প্রভৃতি অগ্রগণ্য ব্যক্তিগণের স্পর্শে 
ব্রাহ্ম-সমাজ যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করে। সেরপুরের শিক্ষিত 
ভুম্ধিকারী বাবু হরচন্দ্র চৌধুরা ব্রাহ্মদমাজের একজন প্রধান 
সহায় ছিলেন । ১৮৬৭ সনের ২৩শে আধাট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সেন, 
বাবু প্রসন্ন কুমার সেন, বাবু শ্ানাথ চন্দ ও বাবু কুষ্ণকুমার মিত্র 
প্রভৃতি কতিপয় ছাত্র, শাখা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। কিছু 
দিন পর বাবু অনাথবন্ধু গুহ, বাবু নিতাহরি মিত্র ইহার সভ্য হন। 

এতদিন ব্রাহ্গমমাজের কোন গৃহ ছিল না । বর্তমানে যে 
স্থানে ঢাকার নবাব সাহেবের বাসা, ১৮৬৫ সনে তথায় বাবু 
কালিকা দাস দন্ত প্রভৃতির যত্তে ছুই শত টাকা মূলো একখানি 
গৃহ ক্রীত হয় এবং এ সনের ১২ই মাচ্চ হইতে নুতন গুহে 
উপাসনা হইতে থাকে । গন্ধরববকান্তি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট 
মুড়াপাড়ার জমিদার বাবু কালীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যখন অশ্রু 
অভিষিক্ত হইয়া উদাস রাগে তান ধরিতেন-__ 

মন কেন কাদে রে, প্রাণ কেন কাদেরে, 
মিছে দারা স্থৃত ধন লাগিয়ে, 
ত্যজরে মনের ভ্রান্ত, হওরে বিষয়ে ক্ষান্ত 
পুর্ণানন্দপুরে চল নিরানন্দ ত্যজিয়ে 

তখন প্রতি উপাসকের হৃদয়ে বিষয়-বৈরাগ্যের সন্তাসচিত্র অতি 
স্পষ্ট হইয়া উঠিত। 


শর. 
২5 

১৮৬৬ সনে ময়মনসিংভ নগরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের 
পদার্পণ এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা । এই সময়ে ময়মনসিংহের 
ক্ুষিপ্রদর্শনী মেলা হইয়াছিল । এক দিকে দেশীয় এবং পাশ্চাতা 
কৃষি ও শিল্প সম্পদের সংগ্রহ, অপর দিকে দেশীয় এবং পাশ্চাতা 
শিক্ষার পুর্ণাবতার কেশবচন্দ্ের আবিভাব--লোকের মনে এক 
নব উৎসাহ ঢ।লিরা দিল। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্গধন্মের যে অগ্নি 
প্রধূমিত করেন, ১৮৬৭ সনে ভক্তশ্রেন্ঠ প্রচারক ৬বিজয়কুষ্ণ 
গোস্বামী এই নগরে উপস্থিত হইয়া তাহা প্রজ্বলিত করিয়া 
তুলেন। তাহার বক্তৃতা-বক্তির সঙ্গে তুফান বহিল । তিনি নগরের 
নানাস্থানে ৩০শে মাঘ “ভারতবষীয় ব্রাহ্মসমাজ”, ৫ই ফাল্গুন 
“উপাসনা,” ৭ই “মুক্তি”, ১১৯ পপিবিব্রতা, ১৪ই “সংসার” এবং 
১৮ই “পৌন্তুলিকতা” বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিলেন । বিজয়- 
কৃষ্ণের বক্তৃতায় নগর কম্পিত হইয়। উঠিল। হাহার বক্তৃতার 
ফলে বাবু ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস, মুড়াপাড়ার জমিদার বাবু রামচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ওভারসিয়ার বাবু গোপালচন্ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বিজ্ঞাপনী সম্পাদক বাবু জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী উপবীত পরিত্যাগ 
করেন এবং বাবু গেপীকুষ্* সেন, বাবু গোবিন্দচন্দ্র গু ও 
বাবু পার্ববতীচরণ রায়, পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্রাঙ্গ- 
গণের সঙ্গে মিলিত হইয়া পড়েন। নগরে তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত হয় এবং ব্রাক্মদিগকে শাসন করিবার বিবিধ উপায় 


অবলম্বিত হইতে থাকে । এই নগরে ব্রাঙ্গ-সমাজের বিরুদ্ধে 
৪ 
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অভিযান অল্প দিনের নহে । ১৮৫৮ সনের আধাটের তন্তবোধনা 
পত্রিকায় ময়মনসিংহ ব্রাহ্গ-সমাজের বাধিক অধিবেশনের বিবরণে 
প্রকাশ-_-“ঞএই সভা ভঙ্গের কারণ, কতকজন কত মতাবলম্ী 
হইয়া কত অপবাদ, কত বিবাদ, কত রাগ, কত বিতপ্ডা, কত 
উপহাস প্রভৃতি কতরূপ ভাব ভঙ্গি প্রকাশ না করিয়াছেন |” 
বিজয়কুষ্ঠের বিশ্বাস ও ভক্তির আকর্ষণে হিন্দু-সমাজের অনেক 
সন্ত্রান্ত ব্ক্তি ব্রাঙ্গ সমাজের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন দেখিয়া 
হিন্দু-সমাজের অগ্রণিগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। অত্যাচার 
উৎপীড়ন আরম্ত ভইল। দ্ুর্নল সৈনিকগণ সংগ্রামে তিচ্ঠিতে 
পারিলেন না; রামচন্দ্র বাবু প্রায়শ্চিভ করিয়া উপবীত গ্রন্থণ 
করিলেন। সম্পাদক অগ্নিভোত্রী, “গোলযোগের মধো আমরাও 
জিহ্বা পরম্পরায় আরূঢ হইয়াচি” কিন্তু “আমাদিগকে কেহ 
নিরুপবীত দেখেন নাই"-_-এই সকল কণার আবরণে তাহার 
উপবীত ত্যাগের কথা আপনি “বিজ্ঞঞ।পনীতেস অস্বীকার করিতে 
লাগিলেন । বাবু গোবিন্দ, গোপীকুষ, পার্ববতীচরণ প্রায়শ্চিন্ত 
করিলেন। বাবু রামস্থন্দর গুণ তুলসী তলায় লুঠাইয়া হরিনাম 
করিতে করিতে শুদ্ধ হইলেন। বাক্গীড়নে পীড়িত হইয়া 
তসময়ে বিজ্ঞাপনীতে বাবু রামচন্দ্র শন্মা, কৃষ্ণস্থন্দর ঘোষ, 
জগদানন্দ সেন, কমলাপ্রসন্ন বল, অন্নদাপ্রসাদ দাস, গোবিন্দ- 
চন্দ্র বস্তু এক পত্র প্রকাশ করিলেন । বিশ্বাসের দুর্গশিখরে 
ঈশানচক্দ্র বিশ্বাস ও গিরিশচন্দ্র সেন অটল দণ্ডায়মান 
রহিলেন। হিন্দু এবং ব্রাঙ্গের এই বিসংবাদ সময়ে ১৮৬৭ 
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সনের ১৩ই ফাল্গুন “হিন্দুধশ্ম-জ্ঞানপ্রদাযিনী সভা” প্রতিষ্ঠিত 
হয়। 

ব্রাহ্মপমাজ এতদিন আদি-সমাজের ছায়ার অনুগমন 
করিতেছিলেন, বিজয়কুষ্ণের বক্তৃতার পর হইতে আপন স্বাতন্ত্রা 
রক্ষা করিয়া ভারতবীয়-ব্রা্ম-সমাজের ভাব গ্রহণ করিলেন । 

এই সময়ে শিক্ষা এবং সাহিতো সজীবতা চিল। ১৮৫৩ 
সনে জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় । ৫৮ সনে “মনোরপ্রিকা” সভার 
স্ষ্টি। জেলা স্কুলের “মনোরঞ্চিকা”, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের “বিদ্যা- 
বিমল-চন্দ্রিকা” সভায় ছাত্রগণের সাহিতা চর্চার সঙ্গে সঙ্গে 
ধন্ম ও নীতি শিক্ষার আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দর রায়, 
৬আনন্দমমোহন বস্তু প্রভৃতির ধন্মজীবন মনোরপ্রিকা সভার ফল। 
এ সনের ৭ই মে নম্্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা।  পধন্মনীতি” 
“রচনাবলী” “বাহ্কাবস্থুর সভিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার” 
“নীতিবিজ্ান” প্রভৃতি পুস্তকের সহিত পরিচিত নন্ম্যাল 
বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের উৎসাহে উদারচিন্তা ও ব্রহ্গভাব এক 
নূতন শক্তি লাভ করিয়াছিল । 

১৮৬৬ সনে “আত্তোন্নতি” সভার জন্ম । ডেপুটা মেজিট্েট 
বাবু কালিকাদাস দত্ত, মুনসেফ বাবু ব্রেলোকানাথ মিত্র, জমিদার 
বাবু কেশবচন্দ্র আচাধ্য, নশ্প্নাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাম- 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির যত্তে এই সভার বিশেষ উন্নতি 
হয়। অধাত্মতন্তেরে আলোচন! জন্য ইহ! এক উত্তম ক্ষেত্র 
ছিল। প্রার্থনা করিয়া মনোরঞ্রিকার কাধ্যারস্ত হইত। 
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“মনোরঞ্জিকা” ঈশ্বর পুজার পুষ্প চয়ন করিত। “আত্মো- 
ন্নতিতে” চিত্তশুদ্ধি এবং ব্রান্ম-সমাজে ঈশ্বরের আরাধনা হইত । 
১৮৬৫ সনে বাবু কালিকাদাস দত্ত, বাবু গিরিশচন্দ্র সেন, 
বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তৃতি ত্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের 
যত্বে একটা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলা স্কুলের বাবু 
গিরিশচন্দ্র সেন প্রাতে এ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতেন । রামচন্দ্র 
বাবুর কন্যা ৬ কাদ্ু ও বিন্দু প্রথম ছাত্রী। বাবু তারকনাথ 
রায়ের কন্যা ৬ রাধা ত্পর স্কুলে প্রবেশ করেন। এই স্কুলটা 
কিছুদিন চলিয়া উঠিয়া যায়। 
বর্ণিত সময়ে লোকে সতোর আলোচনায় উৎসাহী ছিল, 
ইংরেজী শিক্ষা সব প্রকার উন্নতির উপায় বলিয়া গ্রহণ করিত। 
বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতায় সতা যুগের যে মুর্তি প্রকটিত 
হইয়াছিল, ময়মনসিংহের প্রধান নগরে উহা তাহারই ক্ষুদ্র 
স্করণ। বাবু শরচ্চন্দ্র ১৮৬৪ সনে ময়মনসিংহ নগরে উপস্থিত 
হন। “সত্যই” এই সময়ের সার বস্তু । শরচ্চন্দ্র উহা হইতে 
বল সঞ্চয় করেন। ব্রান্মধন্ম তাহার উনবর ভূমি । প্রথম 
ংগ্রামে যখন ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ব্তী সৈম্তগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া 
পড়িলেন, তখন শরচ্চন্দ্র নিভৃতে ব্রাহ্ষধন্মের অগ্রিমন্ত্র জপ 
করিতোছলেন । 
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(৩ ) 

বিজয়কুষ্জের জ্বলন্ত বক্তৃতায় আকৃষ্ট অধিকাংশ ব্রাহ্গ হিন্দু- 
সমাজের প্রথম আঘাতে হেলিয়া পড়িলেন। কিছুদিন পরেই 
গোস্বামী মভাশয় পুনরায় ময়মনসিংহে পদার্পণ করিলেন। 

এই সময়ে কালেক্টরীর সেরেস্তাদার রামকুষ মুন্দী পেন্সন 
লইয়া দেশে গিয়াচেন। তাহার পুত্র বাবু গোপীকুষ্ণ সেন 
কালেক্টরীর খাজাঞ্চী। গোপী বাবুর বাসার প্রশস্ত অঙ্গনে 
চন্দ্রাতপ তলে গোস্বামী বিজয় কু্ণ “শান্তি” বিষয়ে এক অততযুৎ- 
কষ্ট বক্তৃতা প্রদান করিলেন । উহাতে বন্ত লোকের চিন্ত 
সচ্চিদানন্দের পরাভক্তিতে আগ্ল,ত হইয়া উঠিল । যে সকল ব্রাহ্ম 
পশ্চাদ্পদ হইয়াছিলেন ভরীহাদের মধ্যে বাবু গোপীকুষ্ণ সেন 
সমস্ত বাধাবিপন্তি অতিক্রম করিয়া চিরদিনের জন্য ব্রাহ্ম-সমা- 
জের শরণ লইলেন। ব্রাহ্ধদমাজের কাধা ভার ইংরেজা স্কুলের 
পণ্ডিত বাবু গিরিশচন্দ্র সেনের উপর অর্পিত হইল । বাবু কালী- 
কুমার বস্তু, এবং শাখা-সমাজের যুবক ব্রাঙ্মগণের সহায়তায় 
ব্রাহ্মদমাজ পুনরায় অভিনব শক্তি লাভ করিল। 

সেরেস্তাদার রামকুঞ্জ মুন্সী পরম হিন্দু এবং হিন্দুধন্ম্গু্তান- 
প্রদায়িনী সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাহার পুত্র গোপীকৃ্ 
হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজে আত্ম সমর্পণ করিলেন 
দেখিয়া হিন্দু-সমাজ বিচলিত হইয়া উঠিলেন । পুনরায় প্রবল- 
ভাবে উৎ্পীড়ন ও অত্যাচার আরস্ত হইল ; কিন্ত্ব গোপীকু্, 
এবং তাহার সমবিশ্বাসিগণ কিছুতেই টলিলেন না। এই 
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নগরে তখন অধিক সংখ্যক চিকিতসক ছিলেন না, গোপী 
বাবু বিবিধ রোগের এলোপেখিক গুধধ রাখিতেন এবং ওঁষধ 
প্রয়োগ করিতে জানিতেন। রোগ হইলে লোকে তাহাকে 
আহবান না করিয়! নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। তিনি 
রোগীর সংবাদ পাইবামাত্র অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হই- 
তেন, ইষধ দিতেন, শশা করিতেন, অবস্থা বিশেষে অর্থ দ্বারা 
সাহায্য করিতেন। গোপীকুষ্ণ বত লোকের চিন্ত নিস্বার্থ পরো- 
পকার মূল্যে কিনিয়া ফেলিয়াছিলেন ; ব্রান্গের জীবন পরোপকা- 
রের জন্য- ব্রাঙ্গ সমাজের এহ প্রধান |শক্ষা, ময়মনসিংভে বাবু 
গোপাকৃঞ্চের জীবনে প্রথম পরিস্ফ, হইয়াছিল। 

এতদিন একখানি কাচ৷ ঘরে ব্রাহ্ম-সমাজের কাব্য নিববাহ 
হইত। এই সময়ে উদ্ভমশীল ত্রাঙ্গগণ স্থারী ব্রহ্মমন্দির 
নিশ্মাণে সঙ্কল্প করিলেন । কিন্ত্বু উদ্দিষ্ট কায বু বিদ্ব উপ- 
স্থিত হইল। এই নগরের অধিস্বামী ৬ সৃষ্যকান্ত আচাধ্য 
এই সময়ে স্বয়ং জমিদারীর কাধ্য ভার প্রাপ্ত হইলেও তাহার 
প্রাচীন কম্মচারিগণের হস্তেই পুর্ণ কর্তৃত্ব চিল। ব্রাহ্মগণ এই 
সকল কম্ধমচারিগণের নিকট ব্রন্মোপাসনা জন্য ইষ্টকালয় নিশ্ঘা- 
ণের অনুমতি চাহিলেন । কম্মচারিগণ অনুমতি দিলেন না। 
ব্রাহ্মগণ তণুসময়ের কালেক্টর আলেক্জেগার সাহেব সমীপে 
প্রার্থনা করিয়া গবর্ণমেণ্টের তালুক বেয়ার্ডে একখপ্ড ভূমি প্রাপ্ত 
হইয়া পূর্ব স্থান ৭৫২ টাকায় বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। এই 
স্থানে যত দিন ব্রহ্মমন্দির নিশ্রিত না হইল, তত দিন প্রথমতঃ 
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হেড্মাষ্টার পার্বৰতী বাবুর বাসায়, তৎপর জেলা স্কুলের পণ্ডিত 
গিরিশচন্দ্র সেনের বাসায় ব্রন্মোপাসনার জন্য এক তৃণকুটীর 
নিশ্মিত হইল । এই স্থানে একটী খজ্ভুর বুক্ষের তলে 
শরচ্চন্দ্রের সহিত ব্রাহ্মগণের প্রথম সাক্ষাৎ । শরচ্ন্দ্র 
কোন হিন্দু মোক্তারের মোহরের ছিলেন; রাত্রিতে কায্ান্তে 
এই খগ্ভুর বুক্ষতলে দ্লাড়াইয়া উপাসনা শুনিতেন। তখন 
ব্রাহ্মগণের সহিত তাভার বিশেষ পরিচয় হয় নাই ; এবং তিনি 
ব্রা্মসমাজে প্রকাশ্য ভাবে যোগ দিবার জন্যও প্রস্তত হন নাই। 
এদিকে ব্রাহ্গধন্মের প্রতি হাহার অনুরাগ প্রবল হইয়াছে ; তিনি 
তখন হইতেই ব্রন্মেপাসনা আরন্ত করিয়াছেন। কিন্তু ভিন্দু 
সহ্ৃভ্জনের দিকে চাহিয়া গুহে প্রকাশ্যে দেনিক উপাসন। করি- 
তেন না; তিনি বলিয়াচেন__স্সানের সময় ডুব দিয়া করজোড়ে 
প্রণাম করিয়৷ ভগবানকে প্রাণের গতীর প্রার্থনা জানাইতেন। 

শরচ্চন্দ্রের হদয়ে ব্রাঙ্মসমাজের আকষণ দিন দিন 
প্রবল হইতেছে, অভিভাবক মোক্ত।র মহাশয়ের তাহা অজ্ঞাত 
রহিল না। তিনি জানিতেন শরচ্চন্দ্র তাহার অজ্ঞ্ঞাতে ব্রা্ম- 
সমাজের আচার বাবহার অবলম্বন করিবে না, করিলেও উহা 
গোপন রাখিয়া তাহাকে প্রবঞ্চনা করিবে না। ইতোমধ্যে 
নিন্বলিখিত ঘটনা ঘটিল। মোক্তার মহাশয় এক ঘরে ইস্টপুজায় 
উপবিষ্ট, শরচ্চন্দ্র তখন অন্যগুহে রন্ধন কাধ্যে ব্যাপৃত। মোক্তার 
এবং শরচ্চন্দ্রে যে কথোপকথন হইয়াছিল,শর বাবু আমাদিগকে 
যে রূপ বলিয়াছেন আমরা সেইরূপ উদ্ধত করিয়া দিলাম। 
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মোক্তার । শর৩ । 

শর । কি আজ্ঞা । 

মোক্তার । অমুক সরকারের জমাখরচটা আন তো। 

শর । আনিয়াছি, কি আজ্ঞা! হয়। 

মোক্তার । এ জমাখরচে আরও দুইটা টাকা বাড়াইয়া দেওয়। 
যায়, লেখ তো “কালেক্টরীতে যাইয়া সেরাজদার বাবুর সাক্ষা্ 
পাইলাম না, তৎপর তৌজাখানায় যাইয়া মূল দলিলের তল্লাসি 
বাবদে ১২ দিতে চাহিলাম, না মানাতে কাজ জরুরী বিধায় ঢই 
টাকা, একুন ৩২. দেওয়া গেল ।” 

শরচ্চন্্র এরূপ লিখিয়া যাইয়া নির্ববাণপ্রায় চুল্লীতে ইন্ধন 
প্রদান করিলেন । আবার ডাক পড়িল-_-শরৎ । 

শর । কি আজ্ঞা | 

পুজায় উপবিষ্ট মোক্তার মহাশয় বলিলেন, “আবার এ জমা- 
খরচটী আন তো বাবা, আরও ছুই টাকা বাড়াইয়া দেওয়া 
ষাইতে পারে |” 

শরচ্চন্দ্র যে আজ্ঞা বলিয়া! জমাখরচ লইয়া পুনরায় উপস্থিত 
হইলেন। মোক্তার মহাশয় বলিলেন, পাতাটা বদলাইয়া তাহার 
উপর লেখ, “তৌজীনবিশ বলিল, মুহরী এঁ দলিল বাসায় লইয়া 
গিয়াছে, তাহাকে কিছু দিতে হইবে, সরকারের কাজ অতি 
জরুরী, সরকারের ক্ষতি হইবে, তাহাকেও দুই টাকা দেওয়া 
হইল, একুনে ৫২ টাক! 1” 

শরচ্চক্দ্র হৃদয়ে কি এক বেদনা অনুভব করিলেন, তাহার 
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হাত অবশ হইয়া আসিল, ওদিকে চুলা নিবিয়া গেল। তখন 
তাহার মনে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে-_তিনি এইরূপ 
জমাখরচের সাক্ষী এবং সহায় হইতে পারেন কিনা ? বন্তু 
কষ্টে সে দিনের রন্ধন কাবা এবং মধ্যাঙ্তের আহার শেষ হইল। 
তিনি সঙ্কল্প করিলেন, আর এ মোহরেরের কাধা করিবেন না। 
তিনি শাখা-ব্রা্-সমাজে উপাসনায় নিয়মিত রূপে উপস্থিত হইতে 
লাগিলেন । শরৎ বাবুকে আশ্রয় দান জন্য মোক্তার মহাশয়ের 
উপর পীড়ন আরম্ভ হইল; বৃদ্ধ মোক্তার শরৎ বাবুকে পুত্রতুলয 
ন্েহ করিতেন কিন্তু শরৎ বাবুকে গুভে রাখা স্তবিধাজনক হইল 
না, শরৎ বাবুও্ড এই অবস্থায় তাতার গুহে থাকা সঙ্গত মনে 
করিলেন না, ব্রাহ্গদমাজের অন্যতম সভা পুলিশ ইনস্পেক্টুর 
বাবু প্রসন্ন কুমার বস্ত্র গৃহে আশ্রয় লইলেন! 
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একদিকে ব্রাহ্মসম।জের প্রতি হিন্দুগণের বিষদৃষ্টি, অপর- 
দিকে তাহাদেরই উদার অর্থসাহায্য--উভয়ই ব্রাহ্মগণের ধশ্ম- 
জীবনের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে লাগিল। আঘাত ব্যতীত 
শক্তির স্ফন্ডি হয় না; অনুকূলতা প্রাপ্ত না হইলে অস্কুর 
শুকাইয়া যায়। ব্রাঙ্মগণের প্রতি বাহিরের পীড়ন যতই্ট প্রবল 
হইতে লাগিল ঈশ্বরে নির্ভর তত বাড়িয়া চলিল। তখন ব্রহ্ষ- 
মন্দির নিশ্মাণের আয়োজন হইতেছিল, অনেক হিন্দু মুক্তহস্তে 
অর্থসাহায্য করিতে লাগিলেন। তীহাদের আনুকুল্যে অচিরে 
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বহ্ষমন্দির ভগবানের কুপার নিদর্শনস্বরূপ ভূমি ভেদ করিয়া 
এভিনিউ এবং মুক্তাগাছা পথের পার্থে শির উত্তোলন করিল । 
১৮৬৯ সনের পৌষমাসে মহাসমারোহে মন্দির প্রতিষ্ঠা কার্য্য 
সম্পন্ন হইল। কলিকাতা ভইতে প্রচারক শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্ 
মিত্র, ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় এবং ৬ কালী- 
নালায়ণ গুপু প্রভৃতি উপস্থিত ভইয়াছিলেন । এই উৎসবের 
মঙ্গলাচরণ একটা সহৃদয় অনুষ্ঠানে আরম্ত ভইয়াছিল। ব্রল্গা- 
নন্দ কেশবচন্র তখন উংল যাত্র।র সঙ্কল্প করিয়াছেন, পাথেয় 
অর্থ সংগ্রতের জন্য প্রার্থনাপত্র সবত্র প্রচারিত হইতেছিল। 
উহার একখানি ময়মনসিংহের ত্রাহ্মগণের সমীপে আসিয়া উপ- 
স্থিত হইল । প্রার্থনাপত্র বিশ্বাস ও ভক্তির অনুপম চন্দন চণ্চায় 
চিক্তিত ছিলঃ--“অর্থ কোথা হইতে আসিবে ভগবান জানেন, 
এক কপর্দকও সংগুহীত হয় নাই কিন্তু তাভার বিলাত যাওয়ার 
দিন স্থির হইয়াছে 1৮ ব্রাহ্ষগণের কে কি সাহায্য করিবেন 
পরামর্শ হইল। পরামর্শ সভায় কালীনারায়ণ গুপ্ত মহোদয় 
উপস্থিত ছিলেন, তিনি গাত্র হইতে আপন শাল উন্মোচন করিয়া 
কেশবচন্দ্রের বিলাত যাত্রার পাথেয় স্বরূপ পাতিয়া দিলেন, শাল 
বিক্রুয়ে পঁয়ষন্্রি টাক? সংগৃহীত হইল । এই দৃষ্টান্ত শরচ্চন্দ্রের 
হৃদয়ে সহ্ৃদয়তার একটা স্থন্দর পদচিহ্ন পড়িল। কোন্‌ সময়ে 
কোন্‌ বাতাসে কোন্‌ কুন্থুমটী ফুটিয়া উঠে, ভগবান ব্যতীত কে 
তাহার তন্ব রাখিয়া থাকে ? 

বাবু প্রসন্নকুমার বস্তু একজন তেজন্বী ব্রাহ্ম ছিলেন, আর 
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এক তেজ শরচ্ন্দ্র তাহার গৃহে নিতা অতিথি স্বরূপ বাস করি- 
তেন। নগরের পদপ্রান্তে ব্রহ্মপুত্র ভাটায় বহিয়া যায়, অপরাক্কে 
উহার তীরে বালকের স্রোত একই সময়ে উজান ভাটায় বহিতে 
থাকে। শরচ্চন্দ্র তখন সমবয়স্ক ব্রঙ্গ বালকগণের সঙ্গে নদী- 
তীরে নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতেন। একদিন তাভাদের আোতে 
তর্কের তরঙ্গ উঠিল ; বালকগণের ধুতউপান অতি গহিত | তৎ- 
সময়ে শরচ্চন্দ্র নামে আর একটী বালক কব্রাঙ্গসমাজে খোল 
বাজাইত, লেকে তাহাকে “খোলী শরৎ” বলিয়া চিনিত। খোলী 
শর এবং শরচ্চন্দ্র উভয়েই কুষ্ণবর্ণ। শরচ্চন্দ্র মিত্রকে “কালো 
শর” বলিয়া স্থখা হইতেন। “কালো শরৎ” তাহাকে বণ-কুণ্সা 
বিনিময় করিয়া আমোদ সম্তেগ করিতেন । কালো শরৎ অধিক 
মাত্রায় তামাক খইতেন । শর বাবু ইহা অতিশয় কদন্য দৃষ্টান্ত 
বলিয়া সময়ে সময়ে তাহার প্রতিবাদ করিতেন । উপস্থিত তক- 
তরঙ্গে মিত্রের ধমপানের প্রতি শরচ্ন্দ্র তাত্র ইঙ্গিত করিলেন; 
শরচ্চন্দ্রের অভিভাবকস্থানীয় বাবু প্রসন্ন কুমার একজন পরি- 
চিত ধূমপায়ী ছিলেন। “খোলা শরৎ” শর বাবুর অভিভাব- 
কের ধূমপানের দুক্টান্ত দেখাইয়া আপন দোষ আবৃত করিতে 
যত্ব করিলেন। বালক, অভিভাবকের অসদ্দ.ফ্টান্তের অনুসরণ 
করে এবং তিরস্কত হইলে অভিভাবকের আচরণের প্রতি অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিয়া আপন দোষ সমর্থন করে, শরচ্চন্দ্র এই সমস্ত 
ভাবিয়া অতিশয় মন্মহত হইলেন । তখন ব্রাহ্ম বাসায় সঙ্গত 
সভা হইতেছিল, শরচ্চন্দ্র বন্ধুগণসহ সঙ্গতে উপস্থিত হইলেন। 
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সঙ্গতের কার্য্যান্তে প্রসন্ন বাবু বলিলেন, “ছবরণ, তামাক 
লাও।» তখন শরচ্চন্দ্র অতি বিনীত অথচ অবার্থ কণ্টে প্রসন্ন 
বাবুকে বলিলেন “একটী বালক আজ আপনার ধূমপানের 
দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্বকীয় কু-অভ্যাস সমর্থন করিল, আপনি ধূমপান 
পরিত্যাগ করুন।” প্রসন্ন বাবুর সমক্ষে শরচচন্দ্র বালক, কিন্তু 
বালকের কে অব্যর্থ আদেশ-মন্্র উদশীর্ণ হইল । প্রসন্ন বাবু 
দক বলিয়া উঠিলেন “বরণ, মু লাও”। প্রসন্ন বাবু 
জীবনে আর ধূমপান করেন নাই । স্তুহ্গ্গণ এই ব্যাপার লক্ষা 
করিয়া শরচ্চন্দ্ের দিকে বিস্ময় এবং ভক্তি সহকারে দৃষ্টিপাত 
করিতে লাগিল। 

ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠায় ব্রাহ্মসমাজে এক নূতন যুগের স্থ্টি 
করিয়াছিল। বাবু গিরিশচন্দ্রের স্্ী আদর্শ রমণী ব্রহ্ষময়ীর 
তখন মতা হইয়াছে, গিরিশ বাবু পশ্চিম অংশের বাসগৃহ 
পরিত্যাগ করিয়া, উত্তর অংশে রাজপথের পার্থে যে স্যানে 
এখন শশীলজের সিংহদার, উনার সন্নিকটে এক গৃহে 
বাস করিতেন। এ গৃহ ব্রাহ্গগণের একটা সম্মিলন-ক্ষেত্র 
ছিল। ত্রিসন্ধ্যা এ গৃহে ব্রন্দোপাসনা এবং সঙ্গীত সঙ্কীর্তন 
হইত । নগরের নানাস্থানে ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্ম বন্ধুগণের গৃহে 
পর্যায়ক্রমে সংগীত সংকীর্তন করিবার পদ্ধতি ছিল। তখন 
বি্ভালয়ের বনু বালক শাখাব্রান্ম-সমাক্ের সভা । অগ্রে 
পরিণত বয়স্ক বাবু গিরিশচন্দ্র, বাবু গোপীকৃষ্ণ, বাবু কালী 
কুমার বস্থ, বাবু প্রসন্ন কুমার বস্তু পশ্চাতে উৎসাহশীল 
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বালক পংক্তি ; স্বভাবের নিয়মে তখন একটী জয়শ্রী ফুটিয়৷ 
উঠিয়াছিল। 

বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় ১৮৭০ সনের আষাটে এই নগরে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন; কীঞ্ডন ও উপাসনায় নিত্য উত্সব হইতে 
লাগিল। তব্রাগগণের ঘরে ঘরে “আজি গাও গভীর স্বরে, নগরে 
মধুর ব্রহ্মনাম” এই সংকীন্ুনটা গাত হইত । আষাটঢের উৎসবে 
বাবু গিরিশচন্দ্র সেন, বাবু মধুসুদন সেন, ছাত্র কুষ্ণকুমার মিত্র, 
অমরচন্দ্র দত, রমা প্রসাদ বিধু ব্রহ্মমন্দিরে প্রকাশ্যভ।বে দীক্ষিত 
হইলেন । 

তখন নগরের বনু গৃহে বন্থ ছাত্র আশ্রয় পাত । স্বনাম- 
ধন্য সুপুরুষ নিশ্মলস্বভাব বাবু গঙ্গাদস গুহ একজন চাত্র- 
বসল ব্যক্তি চিলেন। ত্রাঙ্গসমাজ ও ত্রা্গ-ধম্মের প্রতি 
তাহার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। তাহার গৃহে বনু ছাত্র 
বাস করিত, এবং তাহার উদারতার আশয়ে বন ছাত্র ব্রাহ্ম 
সমাজে শিক্ষালাভ করিত। হ্রাহার বহিরঙ্গণের সম্মুখভাগে 
একটা স্তৃবৃহত্ড বঙ্গলা ছিল, উহার কক্ষে কক্ষে বালকগণ যখন 
প্রাতঃসন্ধ্যায় ব্রন্মোপ।সনার ধ্বনি ভুলিত, তখন এঁ গৃহের হিন্দু 
অধিবাসিগণ অধীর হইয়া উঠিতেন, গুহস্বামী গঙ্গাদ।স বাবুর 
উদারতার দিকে চাহিয়া কোন উৎপাত করিতে সাহসী হইতেন 
না। কিন্তু তাহার গৃহের কয়েকটা ছাত্রের প্রকাশ্য ব্রাহ্মধন্ম 
গ্রহণে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। ছ্াত্রবসল কোমলহুদয় 
বাবু এঙ্গাদাস, দীক্ষিত ব্রাহ্ম ছাত্রগণকে স্বকীয় সামাজিক অবস্থা 
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ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন। শরৎচন্দ্র এই গৃহে ব্রাহ্ম বন্ধুগণের 
সহিত সম্মিলিত হইতেন, অনেক সময় রাত্রি যাপন করিতেন । 
এখন ভইতে তাভার সে সুবিধা চলিয়া গেল। গঙ্গাদাস বাবুর 
গুতে তাহার আত্মীয় নৃতন দীক্ষিত বাবু কষ্ণকুমার € সম্ত্রীবনী 
সম্পাদক ) ধনুব্টঙ্কার রোগে আক্রান্ত তন । তীহার ছাত্রবন্ধুগণ 
তাহার সেবাস্ডশীষায় এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন । 
শরচ্চন্দ্র এই ্শাযাকারীা দলের অগ্রণী ছিলেন । 

উৎসবান্তে বাবু বঙ্গচন্দ্রেঃ নগর পরিত্যাগের পর সাধু 
অঘোরনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ধান ও আলোচনা 
কীর্তনের স্থান অধিকার করিল। সাধু অঘোরনাথ ব্রন্মোপাসনার 
জীবন্ত সতাভাব প্রতি উপাসকের চিন্তে মুদ্রিত করিয়৷ দিতে 
লাগিলেন । ১৮৭০ সনের ভাদ্রমাসে তাহার নিকট বাবু 
হরমোহন বস্থু, বাবু কালীকুমার বস্তু, বাবু শরগুচন্দ রায়, বাবু 
শ্রীনাথ চন্দ, বাবু বৈকুণ্ নাথ ঘোষ, নাবু ললিত মোহন রায়, 
দীননাথ চক্রবস্তী প্রভৃতি প্রকাশ্য ভাবে দীক্ষিত হইলেন । 
প্রসন্ন বাবুর হিন্দু আত্ীয় এই দীক্ষার পর শরচ্চন্দ্রের প্রতি 
নানা উপদ্রব আরন্ত করিলেন । শরচ্চন্দ্র প্রভৃতি গোপী বাবুর 
বাসায় আশ্রয় লইলেন। 

গোপী বাবুর গৃহে ইহারা অধিক দিন তিষিতে পারিলেন না, 
গোপী বাবুর হিন্দু আত্মীয়গণ ইঁহাদিগকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য 
গোপী বাবুকে যন্ত্রণা দ্রিতে লাগিলেন । শর বাবুদের জন্য 
গোপী বাবুকে ভণ্পনা সহা করিতে হইতেছে দেখিয়া শরৎ বাবু 
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গোপী বাবুর ব্যয়ে অন্যাত্র থাকিবার অভিপ্রায় জানাইলেন | 
শরৎ বাবু প্রভাতি বাবু গিরিশচন্দ্র সেনের বাসায় আশ্রয় 
লইলেন । এই বাসা ব্রা্মবাসা নামে পরিচিত হইয়া উঠিল । 

অর্থের অভাবে শরঙচন্দ্রকে অতি দীনবেশে জীব” যাপন 
করিতে হইত । এই সময়ে তাহার একখানি পরিধেয় ও এক- 
খানি উত্তরীয় বাতীত অন্য গাত্রাবরণ ছিল না, পাদুকা ছিল না 
এই সময়ে কলিকাতায় “সুলভ সমাচার” নামে একখানি সংবাদ- 
পত্র প্রচারিত হয়। উহার নগদ মূলা এক পয়সা ভিল। বাবু 
শ্রীনাথ চন্দ উহা কলিকাতা হইতে আনাইয়া নসিরাবাদ নগরে 
বিক্রয় করিয়া যে কমিশন পাইতেন তাহাতে সপ্তাহে প্রায় এক 
টাকা বাঁচিত। শ্রীনাথ বাবু ইহাদ্বারা আপন বায় নির্বাহ করিয়' 
এক মাসে ১২ টাক' সঞ্চয় করিয়াছিলেন । জোষ্ট শরচ্চন্দাকে 
নগ্রপদে দেখিয়া তিনি অতিশয় ক্রিস্ট তইলেন | জুতা ব্রুয় করি- 
বার জন্য শরচ্চন্দ্রকে এ এক টাক প্রদান করিলেন । শরচ্চন্দ 
জুতা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, অনুরোধে পড়িয়া জুত! 
ক্রয় করিতে গেলেন কিন্থু দুর্ভাগা এমনি, শরচ্চন্দের পদের 
উপযুক্ত পাদুকা! নসিরাবাদের বাজারে মিলিল না । শরচ্চন্দ্রকে 
নগ্রপদে থাকিতে হইল । নগ্নপদে শরচ্চন্দ্রকে কেহ কখনও 
ভগ্রমনা দেখিতে পায় নাই বরং বেশের দীনতায় ভীভার 
দেহমনে বিনয় এবং ভক্তি অতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল । 
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ধন বৃথা, যদি তাহা দেবতাকে স্মরণ করাইয়া না দেয় দীনতা 
ধন্য, যদি তাহাতে ভগবানের পদচিহ্ু থাকে । নগ্ন পদ, সামান্য 
বসন, সামান্য উত্তরীয়---দীনতা শরচ্চন্দ্রের উৎসাহের এক অণুও 
হরণ করিতে পারিল না। অভিভাবকের গৃহ হইতে বিদায় 
গ্রহণের পর তাভার উপাভ্ভনের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু 
তিনি তখন পরমধন উপান্জনে বাস্ত ছিলেন । অনেকে সঙ্গীতই 
উপাসনার সার মনে করিয়া থাকেন। শরচ্চন্দ্র সঙ্গীতরসত্ঞ 
ছিলেন কিন্তু গাইতে পারিতেন না, তিনি গভার ধ্যানে মগ্ন হইয়া 
যাইতেন, বাকো উপাসনা অপেক্ষা তিনি মননে আরাধন৷ ভাল 
বাসিতেন। তিনি বলিতেন-_গানের কথার সঙ্গে জীবনের 
কাধের যোগ নাই অথচ গানের জনা গান করা হইতেছে, ইহাতে 
কপটতা শিক্ষা হয়। অতি অল্প কাল মধোই তিনি একজন 
ভক্ত ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত হইলেন । 

একান্তিকতায় বাহা বিষয়ে উদাসীনতা জন্মে । বাহ বিষয়ে 
উদ্দাসীনতা৷ এঁকান্তিকতার অন্তর প্রমাণ ; যোগী এবং কক্কমী 
উভয়ের জীবনেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে । আর্কিমিডিসের 
আত্মবিস্মৃতি একান্তিকতার উচ্চ দৃষ্টান্ত । তৎ সময়ে ব্রাহ্ষ- 
সমাজে উপাসনায় একান্তিকতা অতিশয় প্রবল ছিল, অনেক 
সময় বাহা বিষয়ে বিস্মৃতি উপস্থিত হইত । কিন্তু শরচ্চন্দ্র এই 
শ্রেণীর ব্রাহ্ম ছিলেন না। একদিকে একান্তিকতা অপরদিকে 
বাহ্াবিষয়ে সাবধানতা শরচ্চন্দ্রের জীবনের বিশেষত্ব ছিল । তিনি 
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দা আরাধনার পক্ষপাতী ছিলেন না, ত্রিসন্ধা ধ্যানস্থ হইয়া 
উপাসনা করিতেন। তিনি বলিতেন, “বহু লোক অনেকক্ষণ 
সাঁতার দিতে পারে কিন্তু জলে ডুব দিয়া অধিক সময় থাকিতে 
পরে না। সীতার ও ডুবিয়া থাকার যে প্রভেদ_-দীঘ আরাধন' 
এবং ধানে সেই প্রভেদ 1” 

একদিকে ব্রাঙ্গগণ দরিদ্র, অপরদিকে তাভাদের উপর হিন্দু 
সমজের উৎপীড়ন, ব্রাঙ্জের গুতে ভূতা থাকে না, ছাপ্রবন্ধ ঘর 
চায় ন।, ভারবাঠী ভারবহন করে না । ব্রাঙ্গকে ভূতা, ছাপর- 
বন্ধ এবং ভারবাহী সকলের কানাই করিতে হঠত। শরচ্চন্দ্ 
এই সকল কার্ধো অগ্রনী ভিলেন। হিন্দু সমাজের উৎপাড়নের 
মধো একজন পরামাণিক ব্রাঙ্গদের অনেক কাবোর সহায়তা 
করিত; পরামাণিক মাত্রেই গল্পপটট এবং অতিরঞ্িত গল্পের 
পুর্ণ ভাণ্চার। এই পরামাণিক শরচ্চন্দ্রকে সকল কার্ষো 
বথেন্ট উত্সাহ দিত। নদী এবং পুরিণী হইতে জল আনি- 
বার ভার শরচ্চন্দের উপর ছিল। বনাকালে তিনি আপন 
কন্তব্য পালনের এক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি 
অঙ্গনে বাশের উচ্চ মঞ্চ গড়িয়া, তাহাতে এক পংক্তি 
কলমী স্থপন করিলেন, একখানি বন্ত্রদ্ধা কলসাগুলির মুখ 
আবুত করিয়! প্রত্যেকটার মুখে বান্ের উপর ইস্টক খণ্ড 
স্থাপনপুর্বক কলসীতে বৃঠিজল গ্রহণের স্তবিধা করিয়। 
লইলেন। যে দিন বুট্ি হইত সে দিন মনে হইত ভগবানের 


কুপাই যেন কলসীতে অবতীর্ণ হইয়া শরচ্চন্দের সহায়তা 
৫ 
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করিয়াছে ;: হাভার আনন্দ এবং উত্সাতের সীমা থাকিত না। 
কিন কান্চ বহনের কোন কোশল ছিল না। বাবু কালীকুমার 
বন্তর পুত্রের নামকরণভে!জে ব5 কাচ্ঠের প্রয়োজন ভহয়াছিল। 
বাবু কালাবুমার বন, উকীল বাবু হরামোহন বন্ড এব? শরচ্চন্দ 
নদা হার ঠঠততে ঘখন বাউ কাছ বিয়া আনিতেছিলেন, তখন 
“আপন বাজে অপমান নাহশুএঞহ উচ্চ নীতি অতি ল্িন্দর 
বান্ত হহযা পডিয়াছল | 

পাঙশীণ পরের কথ, ডত্োর অভাবে রঙ্গানের কানা পালাঞমে 
আপন[দিগকেই করিতে ইহ এঠ সময়ে বাবু ৪ 
সেন বি এ, জল! স্কুলের |দতার শিক্ষক হয়া আসিলেন । তিনি 
পাক্ষিত ব্রাঙগ। ভুবনবাবু দারদ্র ব্রাঙ্গাগণের পুবের টি 
দীন বটারে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ! হাতার সঙ্গে আভট্রবাসা 
একজন ভৃতা আসিয়ছিল। ভূতাটা অকেজে! হইয়া ওজনে 
গুরুতর চিল, অশলন্যে তাহার ওজন আরও বিশম্তর-ভারা 
করিয়া ভ্লয়াছিল। একদিন সে অতি ধারে ধারে মশলা পিষিতে 
চিল: [নাড়া নড়ে তো, ভাত নড়ে না, হাত নড়ে তো, নোড়। 
নড়ে না। শর পাবুর তাহ। সহ্য হইল ন।, তিনি মশলা কেমন 
করিয়৷ পিষিতে ভয় নোড়া ধরিয়। দ্রুত পেবণে তাহা বুঝাইয়: 
দিলেন । ভৃতাটা বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, “বাবু জুয়ান লা কিছুন, 
দেড়া কেরে, দ্বুনা কেরে কই না।” সেই দিন হইতে সে আলস্ত 
তাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত এমশীল হইল । 


সপ 


উক্ত বাসায় একে একে অনেক দরিদ্র ব্রাহ্ম গৃহতাড়িত 
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হইয়! আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । প্রঙগনামে ইহার! দরিদ্রতা ভুলিয়া 
গিয়াছিলেন। অন্যের সাভাযো ভরণপোষণ চ.লত । বাবু গোপী- 
কনঃ সনের যত্রে কেহ কখনও ক্রেশ পায় নাই । কিন্তু দরিদ্রের 
গভে কখনই আহভাধা উপকরাণের পালা সম্থবে না। ইহাদের 
“কান লাভলা চিল না! আনেক সময়ে আগম্থক অতিথির 


পদাপ্পাণে দিল গাকিলে ভাত গারকিত মং, ভাত গকিলে 
দাইল গাকিত না হখন সমরে সময়ে এবহ।রের আতিরী 
'ভতা মিলিত। আভারের সমর ইাদিগকে পরার শুনিতে 


ইত “বাবু তরকারী ত নাভ । গোপা পাবু কাছারা যাই- 
বার সময় জিডভাস! করিতেন "আজ কি দিয়া আহার তইল” 
শর বাবু উন্তরে বলিহেন “কিছু শপ দিয়া এব কিছু 
»াসি দিয়া আক্ত উত্তম আভার ভইয়।তছ 1” ৫সই সময়ে ব্রঙ্গ- 
শামে এই বাসায় প্রকৃত আানন্দ'অঠের আপিভাব হঠয়াছিল। 
ওপারে জেলা কুল, স্কুলের বন ছাত্র সনয় পাইলেন এই 

আনন্দমঠে আসিয়! আনন্দ সন্তোগ করিত ছার রমাপ্রসাদ 
বিঞু১ এক জন স্ুগায়ক ভিলেন, তিনি ভাবে বিভোর হইয়া 
স্কুলের সময়ে বখন স্কুলের উভরে কদন্দ পিপিকায় বসিয়া উচ্চ 
কণ্টে ব্রঙ্গ সঙ্গীত করিতেন, তখন ড'র ও শিক্ষকগণ তন্ময় ভইয়া 
হাভার সঙ্গাত শুনিতেন | 

এই সময়ে শরতবাবুর মনে পরকীয় সাভাযঘো জীনিক] নির্ননাত 
মপেক্ষা কার্য করিয়া অর্থ উপাচ্জনের প্রশ্ন আসিরা উপস্থিত 
হইল । শরণ বাবু বিদ্যালয়ে শিক্ষিত নভেন সুতরাং স্কুলে কিন্থা 


৬৮ শরচ্চন্দ্ | 


কাছারাতে তাতার কন্ম পাইবার সম্ভাবনা অল্প, অথচ কহ্ছু 
সম্পাদনে নিপুণভ।, সতানিষ্ঠ।, কর্দবা-পরারণতা প্রভৃতি যে সকল 
সদগণের প্ররোজন, শরচ্চন্দে হাভার কোনটারই অভাব ছিল 
না। তিনি ভ্রাতা তুফান কেরাণী” মহিমের ন্যায় ভরত এবং অন্দর 
লিখিতে পারিতেন । ঢু এক স্লে তাভার বিষয় কান্মের প্রস্তাও 
হইলেও শরচ্চন্দ তাত! গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না । তিশি 
দুইটা সঙ্কল্পী লয়: ব্রঙ্গসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, “জীবনে 
বিবাহ করিবেন ন! এব? পরের দাসত্ব করিবেন নাগ | তিনি 
কোন চাকুরী গ্রহণ করিলেন না । খাজাধঠী বাবু গোপীকুষ্জ সেন 
তাহাকে ক্টাম্প ভেগুারের কাজ প্রদান করিলেন । ফ্টাম্পেক 
সঙ্গে কিছু এন্ভেলপ থাকিত : হখন এনভেলপে অঁটা ছিল ন, 
ওয়েফার দ্বারা এনভেলপ বন্ধ করিতে হইত, তিনি ওয়েফার ও 
বিক্রয় করিতেন। তিনি কন্মাকে দেবতা জগতানে পুজা করিতেন, 
কোন ক্ষুদ্র কন্মাও উপেক্ষা করিতেন না| তিনি অতিশয় নিষ্ঠ 
এবং নিপুণতার সহিত ফ্টাম্প ভেঞ্চারের কষ করিতে লাগিলেন 
এই উপলক্ষে তিনি বাবসায় বুদিতে বিচক্ষণত! লাভের 
স্যোগ পাইলেন, বিক্রয়ে বহু লোকের সঙ্গে তাহার পরিচয় 
হইল । 

তিনি অধিক দিন এই ক্ষুদ্র কাধে আবদ্ধ থাকিতে পারিলেন 
না। ময়মনসিংহ নগরে তখন উচ্চ শ্রেণীর কোন দোকান চিল 
না, উত্কৃষ্ট সামশ্রী ক্রয়ের অতিশয় অস্ত্রবিধ! ছিল। বড় বাজারে 
চট্কিয়া বিক্রেতারা কথার চমক লাগাইয়া ক্রেতার বুদ্ধি লুপ্ত 
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করিয়া দিত, বাজারে কোথাও নিদিষ্ট মুলো জিনিষ বিক্রয় হইত 
ন।। শরচ্চন্্র তখন যৌথ মুূলধনে এক মনোহারী দোকান 
খুলিতে সঙ্কল্ন করিলেন । বাবু শরচ্চন্র চৌধুরী তাহার সন্কন্গের 
নহায় হইলেন । কিন্তু মুলধন £কাথায় ? বাবু গোপীকুষ্ণ সেনের 
গাত্বু অর্থের অভাব থাকিল ন।। বাবু গেপীকুঞ্জ স্বয়ং অংশ 
গ্রহণ করিলেন, বাবু শশাকুমার ঘোষ এব" বসন্তকুমার ঘোষ 
তাহার অনুসরণ করিলেন, ১৮৭২ সনে সাতারাম সাভার এক 
ক্ষুদ্র দালানে “রায় চৌধুরা এপ কোম্পানাশ নামে এক দোকান 
প্রতিষ্ঠিত হইল। উহ্ার পুপে নুতন সময়ের উপযোগী নৃতন 
নৃতন সামগ্রী এই নগরে আর কেহ বিক্রয়াথ উপশ্যিত করে নাউ, 
নিদিষ্ট মূল্যে আর ক বিক্রয় করে না | এই দোকানের 
প্রতি অচিরে শিক্ষিত সম|জের দি পড়িল। অচিরে শরচ্চন্দের 
অধ্যক্ষতায় “রায় চৌধুরী ৫ /কম্পানী” "বঙ্গ দোকান” 
ন!মে, পরিচিত হইল । 


( ৬) 
ব্রাহ্ম দোকানের প্রতিষ্ঠায় শরচ্চন্দ্ের সাঙ্গে ক্রমে ময়মনসিংহ 
“জলার সকল শ্রেণীর লেকের পরিচয় হইতে ল।গিল। পরি- 
চয়ে এবং নিত্য আল[প প্রসঙ্গে অনেকের সহিত প্রাতি জন্মিল। 
প্রীতির ফল এই হইল যে, ব্রহ্ম সমাজের প্রতি হিন্দুগণের 
বিদ্বেষ ভাব র হইতে লাগিল। 


৭৩ শারস্ঠন্ : 


ব্রাল-দোকানের অন্যতম অশা বাবু শশাকুমার ঘোষ 
উকাল বাবু কুপ্ণ্ুন্দর ঘেবের পুত্র চরিত্রগুণে বাবু কষ: 
সুন্দর ঘোষ একজন আদর্শ নান্তি ছিলেন । ভখন দশত্তর: 
চিল না, উকালের গুহে টাউট জালৌকাদের প্রাদুর্ভাব ছিল 
ন1া। মোকদ্দমার তল্লিতা নশতভ হউক, কিন্বা অন্য কারণেঠ 
হউক, অনেক উবীীলের উচ্চ বিষয়ে সময় যাপন করিবার 
অনসর এব” আকা ডিল! বাবু কুঞ্চস্তন্দর ঘোষ দিবসের 
বল সময়, বিশেষতঃ সন্গা!র পর শাস্্ালোচনার ক্ষেপণ করি, 
তেন। ব্রঙ্গী দোকানের সঙ্গে শুশা বাবুর সংশবসুত্রে শরৎ বাবু 
কুমঃস্রন্দর বাবুর বাসায় যাতায়াত করিতেন । এইঈবাসার অন্য 
নাম বড়বাসা । বড়বাস। আন্দোলন আলোচনার শক্তি সঞ্চয়ের 
একটা ছুর্ভেছ্ঠ দুর্গ ছিল। শর বাবু কমস্ুন্দর বাবুর গৃঠে 
শান্স, সমাজ, শি্দ। ও সাহিহোর আলোচনায় উপস্সিত 
থাকিতেন | বাবু কুঞ্স্তন্দর ঘোষের শ্রতি তাহার অসীম 
শ্রদ্ধা ছিল; কুঞ্স্ুন্দর বাবু তাহাকে অতিশয় আহ 
করিতেন । খাতনামা উকাল বাবু চন্দকান্ত ঘোষ বাবু কুন 
স্থন্দর ঘোষের উচ্চ আদর্শে গঠিত ছিলেন, শরৎ বাবু আপন 
চরিত্র গুণে এই ঘোষ পরিবারের আন্বায় স্থানায় ভইয়! পড়েন 
বাবু গোপীকুন্ সেনের প্রতি বড়বাসার সকলের স্ুহদ্ভাব 
অতিশয় প্রগাট ছিল। শর বাবুর স্পর্শে উহ্থা সন্সেহ ভাবে 
পুর্ণ হইল। বড়বাসার ঘনিষ্ঠতায় ব্রাহ্মগণের প্রতি অল্পে 
অল্লে নগরের অন্যান্য কেন্দ্রের সম্ভাব বুদ্ধি পাইতে 
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লাগিল। শর বাবু এই শ্রহৃদভাবের সন্মেহ বন্ধনস্বরূপ 
ছিলেন । 

এই সময়ে এক উত্তাল তরঙ্গ আসিয়। হিন্দু সমাজকে ব্রাঙ্ধ- 
সমাজের প্রতি পুনরায় মপ্রসন্ন করিয়া তুলিল ! বাবু গিরীশ 
চন্দ্র সেন কন্ম তাগ করিয়া চলিয়া গোলেন। ব্রাহ্গগণ--এখন 
যে স্তানে টাউন হল বিদ্যমান__সেই স্থানে ভুমি ক্রয় করিয়া 
ব্রাহ্ম বাসা স্থাপন করিলেন । এঠ নাসায় জেলা স্কুলের শিক্ষক 
বাবু ভুবনমোহন সেন ১৮৭২ সনে ব্রাঙ্গমতে বিবাহ করিয়া 
সন্্রীক উপস্থিত ভইলেন। বাবু শ্ানাগচন্দের বিধবা ভগ্গী 
তাহার পিতৃগুহ ভইতে ব্রাঙ্গ বাসায় আনীত ভউলেন। উভয়ে 
আনেক সময় প্রকাশ্যে পদরাজে বঙ্গামন্দিরে মাহাতেন। 
ভিন্দু সমাজের চক্ষে তাভা বিষম বাজিল। ত্রাঙ্গগণের হিন্দু 
আহন্বায় স্বজন অতিশয় উদ্বিগ্ন ভয়। উঠিলেন ! মন্দিরে যাউবার 
সময় কতিপয় দ্রর্ন, ভু কখন লাগ নিক্ষেপ কখনও অন্যপ্রকার 
ভয় প্রদর্শন দ্বারা বাধা জন্মাইতে লাগিল । হিন্দু বান্ধবগণ, ব্রাঙ্গ 
আন্মীয়কে গ্ীতির চক্ষে দেখিতেছিলেন | স্ত্রী আজাধীনতার এই 
প্রতাক্ষ দৃশ্য দেখিয়া তাভাদের ভাবের বিপধায় উপশ্হিত তঈল। 
এই মিল! দ্ধয়কে ব্রা্গগণে বেঠিত ইয়া ব্রাঙ্গসমাজে যাইতে 
হইত | প্রহরীগণের মধো বাবু শরচ্চন্দর অগ্রণী । ঠিনি হিন্দু 
বান্ধনগণের অপ্রসন্নতার দিকে চাহিলেন ন|। পুবের থে 
পরামাণিকের কথ! উল্লেখ করিয়াছি, সেই পরামাণিক, উপাসনার 
দিন প্রতি রবিবারে দ্র্ব,ভুগণের নূতন অভিযানের তন্ধ ব্রাঙ্গগণাকে 


৭ শরচ্চন্ । 


গোপনে বলিয়া যাইত । বাবু শরচ্চন্দ্র প্রমুখ ব্রাহ্গগণ জেলা 
স্কুলের সম্মুখবন্তী রাজপথ দিয়া অকুতোভয়ে উক্ত মহিলা 
দ্বয়কে ব্রঙ্গ-মন্দিরে লইয়া যাইতেন এবং তথা হইতে নির্বিবদ্ছে 
প্রতাবঞন করিতেন । 

এই সময়ে আর একটা ঘটনায় শরচ্চন্দ্রের নির্ভীকতা 
প্রমাণিত হইল । কলেক্টরীর পেস্কার বাবু আনন্দ নাথ ঘোষ 
তখন ব্রাহ্ম চিলেন। ভাহার বাসার এক হিন্দু ভূতা ভঠাৎ 
ইরিসিপেলাস রোগে আক্রান্ত ভয় । ইরিসিপেলাস অন্তিশয় 
ভয়ঙ্কর বাধি। ক্ষৌর কাবো তাহার মুখের একটা ক্ষুদ্র ব্রণ 
কটিয়! গিয়ছিল। বার ঘণ্টায় তাহার সমস্ত শরীর এত স্ফীত 
হইয়া উঠিল মে তাহার আর মানুষের আকুতি রহিল না। আনন্দ 
বাবুর গৃহে হিন্দু ভৃত্য ছিল ; তাহারা ভয়ে ভাত হইয়া পড়িল। 
কিন্তু ব্রাঙ্মগণ অকুতোভয় । সেবা শুশ্সষার সেনাপতি বাবু 
শরচ্ন্দ্র সকলের অগ্রে, কনিষ্ঠ ব্রাঙ্মাগণ ভাতার পশ্চাতে । 
চিকিতসা ও শুশ্রীধার চুড়াস্ত হইল কিন্তু ভূতাটী বাচিল ন!। 
কোন হিন্দু ভূতা তাহার শব স্পর্শ করিল না। ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মনাম 
কীর্তন করিতে করিতে সদর ঘাটে তাহার শব নৌকায় তুলিয়া 
শ্মশানে লইয়া তাহার সকার করিলেন । 

১৮৭২ সনে শরচ্চন্দ্রের পিতা লক্গনীকান্ত মুন্সী ৭৭ বৎসর 
বয়সে পরলোক গমন করেন, শরৎ বাবু নিষ্ঠার সভিত ব্রান্মমতে 
পিতার শ্রাদ্ধক্রিয়৷ সম্পন্ন করিয়াছিলেন । 

জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু পার্ববতীচরণ রায় ডেপুটা 
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মেজিষ্ট্রেট হইয়া চলিয়া যাইবার পর তাহার স্মৃতি রক্ষার্থ এই 
নগরে একটা দরিদ্র নিদ্ভালয় স্থাপিত হয় । আমরা যে সময়ের 
কথা লিখিতেছি, সেই সময়ে উহার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া 
পড়িয়াছিল। বাবু শরচ্ন্দ্র নানাস্তান 5ইতে অর্থ আনিয়া এই 
বিদ্ভালয়টার সহায়তা করিলেন । প্রধানত তাহার যত্ত্রে দরিদ্র 
বিদ্যালয় বদিন দরিদ্রকে জ্্রান দান করিয়াছিল । জেলা স্কুলে 
একটা নৈশ বিষ্ভালয় চিল । জিলা স্কুলের প্িত বাবু গিরীশচন্দ 
"সন মহাশর জেলা স্কুলের পুন প্রান্তস্থ বারেন্দায় একটা রজনী- 
বিদ্ভালয় সংস্থাপন করেন। বিদ্ভালয়ে ৬।৭টী চাত্র অধায়ন 
করিতেন, এখানে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হইত ন। কিন্তু স্কুলের 
পাঠোর সঙ্গে যোগ রাখিয়া সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত | 
স্কুলটা খোল।র সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্ম চার বাবু শরচ্ন্দ রায় ও 
বিহারীকান্ত চন্দ ভর্তি হইলেন। এ স্কুলে পড়িয়া কোনরূপ 
বিষয় কাষোর উন্নতি করিবেন, শরৎ বাবুর এরূপ আকাওক্ষা চিল 
না, বাঙ্গালা ভাষাটা ভালরূপে শিক্ষা করাই তাহার উদ্দেশ্য 
চিল। এঁস্কুলটা দীর্ঘকাল স্থারী তল না। এই স্কুলে শম- 
জীবিগণের শিক্ষার কোন ব্যনস্থা শ্িল না। বাবু শরচ্চন্দ্ 
স্ততারপটাতে এক নৈশ বিদ্যালয় স্তাপন করিলেন। উহাতে 
প্রথমত বাবসায়িগণের প্রয়োজনীয় শুভঙ্করী ও ভিসাব-পাঠ শিক্ষা 
দেওয়া হইত, পরে উহাতে বিছ্ভালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি প্রবন্তিত 
হয়। শর বাবু এই সামান্য পদ্ধতির সাঙ্গ পরিচিত ছিলেন 
না। শরৎ বাবু নৈশ শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন । 
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তিনি অন্যের নিকট পাঠ পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া ইহাদিগকে 
শিক্ষ। দিতেন । এখনও আহার এই বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র 
জীবিত আছে ; তাভারা এখন ভাভার প্রণা-স্মতিতে কৃতজন্ততার 
অশ্রস্পাত করিয়। থাকে । 

এই নগরে বালিকাবিষ্ভালয় ভ্টাভার এক প্রধান কীন্তি। 
১৮৭৩ সনে তিনি এব” বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বাবু গোপীকুষণ 
সেনের বাসায় সাতটা ছা্ী লর' একটা বিগ্যালয় প্রতিষ্' 
করেন ।% বি্ভালয়ের ১৮৮৯ সনের বাধিক বিবরণীতে 
স্থাপয়িতাগণের নামের তালিক। হইতে শরৎ বাবুর নাম 
বভ্ভিত ভইয়াছিল। হযরত এই ঝ্ারণে আনেকের বিশ্বাস হতে 
পারে, তিনি নালিক। নি্ভালয়ের স্থপনক্ঠা ছিলেন না। 
আমরা সতা নির্ণয় জন্য ১৮৯০ সনের ২০শে এপ্রিলের 
ভারতমিহির হইতে কিয়দংশ উদ্দত করিয়' দিতেছি । 

“বালিকা বিদ্ভালয়ের সেরেটর রিপোর্টে একটা ভ্রম 
করিয়াছেন । ত্তিনি লিখিয়ছেন,.--এই বাছিক' বিষ্ভালয় ১৮৬০ 


* আমাদের লিখতে লঙ্জা হয়, ময়মনাসংঠে বাল শক্ষার ঘেরূপ আশাতীত 
উন্নত হইয়াছে বালক: [শক্ষার তাহা: সই তুলন; হয় না। এমন ক এই 
জেলাবাসী শাক্ষত ঘুবকগণণ্ স্বীশিক্ষার একান্ত আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন 
নাই বলিয়া এখানে স্ত্রীশিক্ষার কোন চর্চা হয় নাই এই দর্গাত দূরীকরণ জনা 
বাবু শরৎচন্দ্র চৌধুরী এবং বাবু শরচচন্দ রায় এখানে এই বালিকা [বগ্যালয়টী পু 
যত্তে প্রাঙষিত করেন | ( ময়মনাসংহ বালক। বদ্যালতয়র ১৮৮২--৮৩ সনের 
কাধা বিবরণ; স্বাক্ষর শ্রীঅনাথবন্ধু গুহ সহকারী সম্পাদক । 
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সনে (১৮৬৫ সন হইবে; ১৮৬৫ সন ৩রা ডিসেম্বরের ঢ।কা 
প্রকাশ দ্রষ্টবা ) বাবু গিরীশচন্দ সেন কর্তক স্থাপিত হয়। 
তত্পর ইহার লোপ হইয়া গেল, ১৮৭৩ সনে বাবু শরতচন্রা 
চৌধুরী ইহাকে পুনজ্জীবিত করেন । উভার সেক্রেটারা মহাশয় 
১৮৮২।৮৩ সনে ইহ[র সহকারী সম্পাদক ছিলেন ; তখন তিনি 
যে এক খণ্ড রিপোট্ট লিখিয়াঙিলেন তাহার সঙ্গে ব্মান 
রিপোর্টের লিখিত এই বিষর়ের একা দেখা যাইতেছে না। 
তাভাতে তিনি লিখিয়ছিলেন "বাবু শরচ্চন্দ্র চেধুরা এনং বাবু 
শরচ্চন্দ রায় ( এবারের রিপোটে আমরা শরৎ বাবুর নাম 
শনিতে পাত নাই ) এখানে এই বলিকা বিষ্ঞালয় বশ যে 

প্রতিষ্ঠিত করেন ।” গিরাশ বাবু এখানে বালিক! বিগ্ঞালয় 
প্রথম স্ভাপন করেন বটে কিন্ক এই নিগ্ভালয় ভাত।র স্থাপিত সেহ 
বিছ্যালয় নঠে। সেক্রেটরা মহাশয় ভাভার পুৰব লাঁখত 
রিপোর্ট অনুসন্ধান করেন নাহ অথব। বিশ্যতি বশত বজমান 
বমের রিপোটে উত্ত ভ্রম করিয়াছেন 1” 

দরিড্ বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয়, পালিক। বিদ্ভালয়, ব্রা্শী 
দোকান ঠত্যাদিতে শরচ্চন্দ্র সকলের দি আকবণ করিলেন । 
সকল *ভ অন্ুষ্ঠ।নে তাহার তস্থ দেখ যাতত । ১৮৭৫ সনের 
সেপ্টেম্বর মাসে ময়মনসিংহের সবেবাজ্জ্বল রত বাবু আনন্দমোহন 
বন বিলাত হহতে আসিবার পর এই নগরে পদার্পণ করিলেন । 
তাহার অভার্থনর জন্য বিপুল আয়োজন করা হহল। বাবু 
আনন্দ মোহন ১৮৬৯ সনে ব্রাঙ্গধন্মে দীক্ষিত হন, আনন্দ 
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মোভনের আগমনে জনসাধারণের সঙ্গে ব্রাঙ্গগণ মিলিত হইয়: 
তাভার অভ্যর্থনা করিলেন । বাবু শরচ্চন্র অভ্যর্থনা আরোজনে 
একজন প্রধান নেত| ছিলেন। বাবু আনন্দ (মানের সঙ্গে 
শরচ্চন্দের এই প্রথম পরিচয় । এই পরিচয় কাবা পরম্পরায় 
ক্রমে কিপ প্রগঢ় প্রাতিতে পরিণত হয়।ছিল যথাসময়ে 
বথ।স্।নে তাভা বণিত হইবে। 

ব্রাহ্ম দোক!নের স্গ্িতে লোকের নূতন নৃতন সামগ্সীর 
প্রতি রুচি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নূতন সামগীর জন্য লোকের 
আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে দোকানের প্রসারও বুদ্ধি পাইল । দোকান 
সীতারাম সাহার গুহ হইতে মধুসাভার গ্রহে তৎপর নদী তীরস্য 
রামবকৃস মিশ্রির বুহতড দালানে উঠিয়। আদিল । এই নগরে 
জুতা ক্রয়ে ভদ্রলোকদিগকে ভুতাবিক্রেতা চট্কিয়াদের ভস্তে 
বড় বিপন্তডি ভোগ করিতে হইত । চট্কিয়। যখন জুতা এক 
'জাড়ার পর অন্য জোড়া দেখাইয়া জুতার %&ণ বনে ক্রেতার 
মন হরণে অসমর্থ হইয়া পড়িত, তখন অশ্রাবা উক্তি করিতে 
ক্রুটী করিত না। এই বিপত্তি দেখিয়া শরণ বাবু ব্রাহ্ম দোকানে 
জুতা বিক্রয়ের প্রস্তাব করিলেন। জুতা বিক্রয়ের প্রস্তাবে 
হিন্দুঅংশীগণ আপন্ডি উত্থাপন করিলেন । শরত্বাবু সঙ্কল্লে 
পশ্চাদ্পদ হইবার লোক নহেন। বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী 
পূর্বেবই শরওবাবুর সহযোগিত্ব পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন । 
ব্রাহ্ম বাবু ভগবানচন্দ্র সরকার তাহার স্থান পুর্ণ করিলেন । 
দোকানের নাম “রায় সরকার” কোম্পানীতে পরিবপ্তিত হইল । 
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জুতা বিক্রয়ের পক্ষপাতিগণ বলিতে লাগিলেন, লেভেগুারের 
শিশির মাথায় চাম আছে, ছাতার মাথায় চাম আছে, তা বিক্রয়ের 
দেষ নাই, জুত: বিক্রয়ে দোষ কি ? এ যুক্তি তীল্স হইলেও হিন্দু 
মংশিগণ তাহা গ্রহণ করিতে পারেন না, গ্রহণ করিা.লন না। 
তাভারা ভাহাদের অংশ তুলিয়া লইতে সঙ্কন্ভ করিলেন । 
(দাকানের এক ঘোর সঙ্কট-কাল আসিয়া উপস্থিত হইল । বানু 
গোপীকুষ। সেন টাকার ভাড়। লইয়; উপশ্ডিত হইলেন, যে থে 
অংশী অংশ উঠাইর' লইতে ঢাভিলেন তিনি ততক্ষণ তাহাদের 
টাকা ফিরাইয়া দালেন। হিন্দ ও ব্রাঙ্গ অশাগণ মধো বিস্তর 
বিতপ্তা উপস্থিত ভঈল্‌। কতিপয় ব্রাঙ্গ এ সকল অংশ ক্রয় 
করিলেন । নন্মাল নিছ্ালয়ের প্চিত বাবু রামকুমার বিছ্যারত্ 
এই দোকানের এক জন অতশা চিলেন। তিনি এই বিষম সঙ্কটে 
তাহার প্রিয় ভার নজীন উদ্দিনের নামে তাহার আংশ লিখাইয়। 
রাঙ্গা ও হিন্দু উভর়দল্র স্হ্গংগণের সন্তান বঙ্গায় রাখিলেন। 
জুতার চালন লাসিল, জত! বিক্রয় হইল, কিন্তু লাভ হইল না। 
শরৎ বাবু জুতার বাবসায় রহিত করিয়' দিলেন । 


(7) 
ব্রাল্গদোকান গিয়াছে, নাম আছে, এখনও লোকে ত্রাঙ্- 
দোকান বলিয়া দীরঘনিশ্বাস ফেলিয়া থাকে ; এখনও রামবকৃস 
মিশরের দালান 'ত্রাহ্ম দোকানের বাড়ী”, বলিয়া পরিচিত 
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হইতেছে | ব্রাঙ্গদোকান উঠিয়া াইবার পর এই নগরে অল্ল 
সংখাক দোকান প্রতিষ্ঠিত ভয় নাই, ভাবে উভার জন্য এত অভাব 
বোধ কেন? ব্রাঙ্গ দোকান কেবল (দাকান ছিল না। উহা 
বুদ্ধের আরাম স্তল, যুবকের আনন্দ উত্স. বালকের বিদ্যালয়, 
রাজনীতিকের মন্্রণাভবন, ধম্মনীতিকের ধানাগার ডিল। সমাজ 
সংস্দারকগণ, আলোচনা আন্দোলনের শম্ শন্গ এভ স্তানে 
শাণিত করিাতিন, এই স্তনে সন প্রকার জনভিতকর অন্বষ্টানের 
সঙ্গ্গী ভহত। 

রা দোকানের অবস্থানভ নাকি মনোভর ' সম্মুখে রাজ- 
পথে জনস্রোত, পশ্চ।তে পাদমুলে বলগপুত্রের খরশআ্োত অবিরাম 
গতিতে বিয়া যাইতেছে । সদরে গারো পৰনতের কু রেখা 
স্নীল নভোনয়নে কজ্জবল (রেখার ন্যায় উচ্ভ্ুল দেখাভতেছে । 
অদূরে পালপক্ষে স্াত তরণীর নৃতাভঙ্গী, গুণাকষা নাবিকের 
ধার এবং দুঢ চেষ্টা, ভাটার আ্রোতে ক্ষেপণী-তাড়িত নৌকা 
শ্রেণীর নক্ষত্রগতি, মনে কি অপুবল ভাবত না? ঢালিয়া দিত। 
রামবক্স মিশ্র অতি সৌখীন লোক ছিলেন । অট্রালিকার প্রাস্ত- 
দেশ হইতে ব্রহ্মপুত্র পবান্ত তিনি এক পুশ্পোদ্াান হচনা করিয়া- 
চিলেন। উহা ইষ্টক প্রাচীরে ব্রহ্মপুত্রের তরঙ্গ-প্রহার হইতে 
স্ররক্ষিত ছিল। শর বাবু অতিশয় পুষ্প-প্রিয় ছিলেন ; এমন 
কি, বহুদিন অনুপস্থিতের পর যদি কখন মধ্য রাত্রিতেও 
দোকানে উপস্থিত হইতেন তখন প্রদীপ জ্তালিয়া সবনাগ্রে স্ব- 
রোপিত পুষ্প বৃক্ষ সকল দেখিয়া লইতেন। শরৎ বাবু সম্মুখে 
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পশ্চাতে উভয়দিকেই উদ্যান নিম্মাণ করিয়াছিলেন । অট্রালি- 
কার একদিকের প্রবেশদ্বার এত উচ্চ চিল যে, আরোহী সভ 
চস্ঠা উক্ত দ্বার-পথে অনায়।সে প্রবেশ করিতে পারিত। শরৎ 
নাবু আর একটা দ্বার খুলিয়া উঠা বিগ্নোনিয়া তায় শীতল 
স্শোভিত করিয়া লইয়াছিলেন। আগর পশ্চাতের উদ্াানদ্য় 
মট্টলিকার অলঙ্কার স্বরূপ ছিল । মট্রালিকার শিরে উঠিলে 
আনন্ত আকাশ, আনন্ত পক্ষ বশ্থার করিয়া দশকের মন 
অনান্তের দিকে লইয়া যাইত । দোকানের অভাস্তরের সামগী 
সন্তরের সংখা। এবং আ্সম্পদের কথ কহ ডাঘাখ করিব £ 
উগ্কুষ্ট সামগ্রা সংগ্রাত জশ্যত হউক আগবা অন্য করণ 
নশতই ভউক, এক সঙ্গে তান পগসমর কালিকা হায় মাপন 
করিতেন । ঠভাতে (দোকানের ক্ষতি ইত না এরূপও 
নভে । তখন ঢাকা ময়মনসি“ভে £রল ছিল ন!, গোয়ালন্দ 
ঘান্ত রেলওয়ে গাকিলেও অপনাপু সামগ্রী কলিকাভা ভহতে 
নৌকা পথে আনয়ন লাভজনক ছচিল। শ্টন্দর পনের পথে 
একাকা নৌকায় তাভাকে বলবার বু বিপদে পড়িতে ভইয়াছিল। 
এরূপ দুচ্ছয় সাহস ছিল ন, শত লোক ভার ভঙ্কারে ভীত 
5ইয়। পড়িত। দীতকাল পরে রখন শরচ্চন্দ সামগ্রীসন্তার 
লইবা উপস্থিত ভইতেন, খন উহা একে একে নৌকা হইতে 
উত্তোলিত হইত, মুগীহাটায় দৃঢ় নিবদ্ধ বাক্সের শন্গকূপ ভইতে 
তণাবরণ ফেলিয়া যখন মসুংখ্য সামগ্রী একে একে বহিরগত 
হইত, তখন দোকান লোকে লোকারণ্য হইর। যাইত । 
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বষঝাকালে কত লক্ষপতির তরণী ব্রা্মদেকানের ঘাটে বীধ। 
থাকিত, কত দুরাগত ধনপতি শরচ্চন্দ্ের সংসর্গে বাস করিয়: 
আরাম ও আনন্দ উপভোগ করিতেন । 

মনোহারী দ্রন্যের মনোহর বিপণি--কক্ষে কক্ষে অসংখ্য 
সামগ্পী সর্ননদা ম্রসভ্িত গাকিত। শরচ্চণ্দর এরূপ সৌন্দধ্যান্ু- 
রাগী ছিলেন যে, একটা সামগ্রাও বিশৃঙ্খল ভাবে পড়িয় 
থাকিতে পারিত না। সামগ্রা বিশ্াসের ভুল সংশোধনে বন্ত 
সময় আবশ্যক হইলেও তিনি হাতা স্তশৃঙ্খল না করিয়া স্বস্তি 
ল/ভ করিতে পারিতেন না। তাভার গুহে আবভ্জনার স্থান 
চিল না, জয়ং সম্ম|ভন্গনা লইয়৷ সমস্থ পরিক্ষার করিহেন । 

্রঙ্গাপু্ের সম্মুখবন্ডী বারেন্দ! শর বাবুর বিশ্রাম গৃহ ছিল। 
অপরাহ্ছে এই গুভ যুবক বুদ্ধ বালকে পুর্ণ ভইয়া যাইত, রাত্রিতে 
উজ্জ্বল দীপালোকে উৎসাহ আমোদে সমস্ত উতসবময় হইয়? 
উঠিত। আগন্তক আন্ীয়ের জন্যই হউক অগবা অতিথি 
অন্তরঙ্গের অর্থেই হউক, নিতা ভোজবা।পারের অনুষ্ঠান ভইত। 
শরচ্চন্দ্রের বাকোো বিদ্যুৎ খেলিত । নিরাশ জন তাহার কথায় 
আশা পাইত। জড় সামগ্রীগুলি তাহার স্পর্শে ক্রেতার মনে এক 
অদ্ভুত ইন্দ্রজ।ল বিস্তার করিত, বোধ হইত যেন ক্ষুদ্র পিন হইতে 
বৃহ প্রস্তরাসন বিক্রয়ের সঙ্গে শরচ্চন্দ্র আপনার সরলতা এবং 
সত্যনিষ্ঠা, এবং আনন্দ উৎসাহ অকাতরে বিলাইয়া যাইতেছেন । 
শরচ্চন্দ্র একজন জীবিত ব্যক্তি ছিলেন, এই জন্য দ্রব্য এবং 
দোকান মৃত্ত হইয়াও অম্ৃত লোকের আভাস প্রদান করিত ; 
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'লাকে যে এখনও এই দোকানের জন্য দীঘনিশ্বাস ত্যাগ করে, 
তাহা পেন পেন্লিল, দীপ দর্পণ, এসেন্স ওষধের অভাবে নহে, 
তেজ;ঃপুগু পুরুষ শরচ্চন্দ্রের অভাবে। ব্রাঙ্মাদোকান শরচ্চন্দ্রের 
পুর্ণ বিকাশ ছিল। 

ব্রাহ্মদোকানের এই অভিনব স্ষ,টির সময়ে এক উৎসাহ- 
শীল বাক্তি আসিয়া শরচ্চন্দ্ের সঙ্গে মিলিত হইলেন । ইনি বাবু 
কলীনারায়ণ সান্নাল। ইনি তীক্ষবৃদ্দি, আদমা উত্সাহ, উচ্চ 
চরিত্র এবং অটল সঙ্কল্লের যে দণ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা 
নলগমান সময়ে অতি দুলভ | নাবু কালীনারায়ণ তখন চায়াচিত্র 
দেখাইয়া অপরের এবৎ আপন চিভ বিনোদন করিতেন । কিন্কু 
তাহার মনে এক উচ্চ সাধনার নিগুট মন্ত্র লক্ষাইত চিল। 
শরচ্চন্দ গুরিমান “বাঙ্গ দোকান”, কালীনারারণ মুর্তিমান 
“ভারত মিহির” । ১৮৭৫ সনের ১৫ই ডিসেলগর বাবু কালীনারায়ণ 
সান্নালের জপমন্ত্র, “ভারতমিভির” জাপ প্রথম আবিড়ত হয়। 
বাবু কালীনারায়ণকে কেন্দ্র করিয়া! বাবু অনাথবন্ধু গুহ, বাবু 
জানকীনাথ ঘটক, বাবু শ্রানাগ ঢন্দ, বাবু আনন্দচন্দ্র মিরর, 
বাবু দীনেশচরণ বস্তু, আমরচন্দ্র দ ক্রমে ক্রমে ভারতমিহিরের 
পরিচধ্যায় নিযুক্ত হন। বাবু শরচ্চন্দ্র রায়, ভারতমিহ্ির যন্ত্ 
এবং ভারতমিহির প্রতিষ্টাকাধ্যে, ভারতমিভিরের লেখক এবং 
গ্রাহক সংগ্রহ ব্যাপারে একজন প্রধান সহায় ছিলেন। ব্রাঙ্গ 
দোকান-গৃহেই ভারতমিহির যন্ত্র প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
ময়মনসিংহে ভারতমিহির-যুগে যে নবজীবনের স্থটি হইয়াছিল, 
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শরণ বাবু উভার অন্যতম প্রবৃত্তক স্বরূপ ছিলেন। যাহারা ভারহ- 
মিহিরের আদি ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ভাভারা কৃতভজন্ততার 
সহিত শরচ্চন্দ্রকে স্মরণ করিয়া গাকেন। ভারতমিভিরের পর্বে 
১৮৭৪ সনে এই নগর হইতে বাবু ভানাথ চন্দের সম্পাদকতায় 
“বাঙ্গালি” নামে একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইতেছিল। 
শরচ্চন্দ্ এই বাঙ্গালী পরের একজন প্রধান উৎসাহদাত: 
ছিলেন। এ সনে বাবু শরচ্চন্দ চৌধুরী ময়মনসিংহ নগরে 
মাইনার স্কুল স্থাপন করেন, শরৎ বাবু এই কাধো তাভার প্রথম 
সহযোগীর ঘণেষ্ট সহায়ত! করিয়াছিলেন | উচ্চ শিক্ষার অভাব 
বশতঃ শিক্ষা দান এব সাতিতা সেনার ভাহার যে অসামর্থা ছিল, 
তিনি উত্সাহের উদ্দীপনায় এবং নিঠল্ার্থ পরিচন্ায় চক্রবুদ্ধির 
অনুপাতে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতেন । 

১৮৭৫ সনের ডিসেম্বরে সচ্চরিত্র সতপ্রিয় স্ুহ্গ€ বাবু কুম: 
সুন্দর ঘোষের মৃত্যুতে শরচ্চন্দ, জদয়ে গতিশয় আঘাত প্রাপ্ত 
হন। ১৮৭৬ সনে তাহার সহযোগা লোকহিতৈধা বাবু ভগবান 
চন্দ্র সরকার বসন্ত রোগে প্রাণতা'গ করেন । এই ভয়ঙ্কর 
রোগে শরচ্চন্দ্র শুশ্বষার চুড়ান্ত করিয়া ছচিলেন। তিনি 
জীবনের শেষ অধায় পধান্ত বাবু কুষস্রন্দর ঘোষ এবং ভগবান 
বাবুর অভাব উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন;-_ছুর্লভেরাই ছুলভের 
মর্যাদা অনুভব করিতে পারে । যন্সমারোগে দীর্ঘকাল রেশ 
পাইয়া ব্রাঙ্দ বাবু প্রসন্নচন্র ঘোষ ব্রাহ্ম দোকানে দেহত্যাগ 
করেন। শর বাবু মাতার ন্যায় তাহার সেবা করিয়াছিলেন । 
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কলিকাত। এবং ময়মনসিংহে বাণিজা দ্রবা ক্রয় বিক্রয় উপ- 
লক্ষে তখন স্বাধীন ব্যবসায়ের একটী উচ্চ চিন্তা সকলের মনে 
স্থান পাইয়াছিল। বাবু শ্রীনাথ দন্ত এবং বাবু মহেন্দ্রন্দ্র নন্দীর 
সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শরণ্বাবু কলিকাতায় কালীর বাবসায়ের 
সুচনা করেন । “রায়-ব্রাদারস্” নামে যে কালী সবনত্র পরিচিত, 
রায় শরচ্চন্দ্ই তাহার “রায়” | ১৮৭৭ সানে এই কালী প্রথম 
প্রচলিত হয়। 


(৮) 

শরচ্চন্দ্র জীবনের উৎকুষ্ট এব অধিকাংশ সময় ছাত্র 
সমাজের উন্নতির জন্য অতিবাভিত করিয়া গিয়াছেন। ভিনি 
যে সময়ে এই উচ্চ ব্রতে হস্তক্ষেপ করেন তঙকালে ময়মনসিততে 
নাট্যশলার আমোদ হিল্লেছলে অনেক ছাত্রের নৈতিক চরিত্র 
হেলিয়া পড়িতেছিল। ময়মনসিংহ নগরে “ভষ্ট-বেক্গল 
থিয়েটার,” জামালপুরে “দি ফান্ট ময়মনসিংহ থিয়েটার” 
মুক্তাগাছা ও টাঙ্গাইল থিয়েটার-_বনু নাট্যশালায় বিবিধ নাট্য- 
রঙ্গ কিরূপ উচছলিয়৷ উঠিয়াছিল, তাহাতে ছাত্রসমাজের কি ক্ষতি 
হইয়াছিল, ভারত-মিহিরে, “টুনটুন” “বিশ্বনিন্দুক” প্রভৃতির 
পত্রে তাহ' চিত্রিত হইয়া! রহিয়াছে । এই সময়ের ভারতমিহির 
এক স্থানে বলিতেছেন,_-“বাঙ্গালি চরিত্রে যে দৌর্ননলা ঘটিয়াছে 
বাঙ্গালির হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে বিলাসভাব প্রবিষ্ট হইয়াছে, 
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কিসে তাহা অপনীত হইবে বলিতে পারি না। কোন সৎ- 
কাধ্যের অনুষ্ঠান হউক, বাঙ্গালি তাহার শত যোজন দুরে অব- 
স্থিতি করিবে । একটা আমোদের ঢেউ তুলিয়া দেও, একট! 
বিলাসের খেলা খেলিয়া দেও, অমনি বাঙ্গালি চরিত্র পরীক্ষিত 
হইবে । কলিকাতার গিয়েটার দেখিয়া মফস্বলের নগরে নগরে 
থিয়েটার হইতেছে । এমন কি এই গ!রো-পর্ববত সন্নিহিত 
ময়মনসিংভে ও গিয়েটারের ক্ষুদ্র তরঙ্গ কি উিত হয় নাত ? 
পঞ্চাশৎ-বন পশ্চাদ্বভী ময়মনসিতভবাসীার কি গিয়েটারে নিমজ্জিত 
থাকিতে এক মুহ্প্টের জন্যও লঙ্ভা হয় না।” ভারতমিভির 
অন্যস্থনে বলিতেছেন_-“আবার নাটকাভিনয়ের তরঙ্গ উচ্ছ।লিত 
হইয়াছে । নাটকের উদ্দেশ্য কেবল জাতীয় চরিত্র সংগঠন, 
সমাজের ছুর্নীতি দূরীকরণ । সেই নাটক দ্বারা যদি দুর্নীতি 
আরও বৃদ্ধি পায়, রঙ্গভূমির লীলাতরঙ্গ বদি বিলাসী বাঙ্গালিকে 
অধিকতর বিলাসী করিয়া ভুলে, আমোদের খল সমীর যদি 
চরিত্রে কলঙ্ক আনিয়। দেয়, তাতা হইলে আমর। নাটকাভিনয়ে 
উৎসাহী হইতে পারি না।” ভারতমিহির আরও বলেন-_নাটা- 
গৃহে বালকদের ব্যবহার মনে করিলে দুঃখ হয়। ছুর্গাবাড়ীর 
ব্যাপার উল্লেখ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না, কেননা উহার 
আদি মধা শেষ একই বণে চিত্রিত হইতে পারে । বাই খেমটার 
বিলাস আসরে আমোদ কলুষের প্রখর প্রবাহে বালকদিগের 
এত যাতায়াত কেন? কোন কোন বালক সেখানে কেবল 
দর্শকের ন্যায় শান্তভাবে গমন করে নাই, তাহাদিগের ভাব শুনিয়া 
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বোধ হয় তাহারা সেই বাই খেমটার বিচিত্র উত্সবে একবারে 
মাতিয়া উঠিয়াছিল। জ্ষ্ঠ কনিষ্ঠ নির্বিশেষে বারাঙ্গনাদিগের 
মুখমাধুরীর প্রতি লোল দুষ্টি, তাহাদিগের বিলাস-গলিত অঙ্গভঙ্গী 
অথবা তান গানে বাহাবা প্রদান, কেবল বালকদিগের কেন, 
শিক্ষিত লোক মাত্রের পক্ষেই কেমন জঘন্য। ময়মনসিংহের 
ছাত্রদিগের কলুষিত স্বভাব দেখিয়া এক একবার এখনকার 
শিক্ষার প্রতি আমাদিগের ঘ্ণা জন্মে। ছাত্রস্বভাব এতদূর 
কাদধা হইতে পারে তাহা অনুমান করাও কঠিন ।" কোন বিধবার 
প্রতি এই জেলার একটী প্রসিদ্ধ স্কুলের কোন চাত্রের অবৈধ 
প্রণয় এবং সেই প্রণয়ে কণ্টক শরূপ একটা বুদ্ধ। স্্রীলোকের 
হা, তিনকড়ি পালের ঘটনা অপেক্ষাও গুরুতর আন্দোলনের 
বিষয় হইয়াছিল। কালী কেরাণীর পুর রঙ্গালয়ে লীলাবন্ঠী 
রূপিণী সারদা তখন স্কুলের ছাত্র । তাহার অধঃপতনে ( এই 
বালক অবশেষে নানারোগ-গ্রাস্ত হইয়া অকালে প্রাণতাগ করে) 
নগরবাসিগণ ছাব্রসমাজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অতিশয় উদ্দিগ্ন হইয়।- 
ভিল। সমগ্র চাত্রসমাজ যে অধঃপতনের অন্তসীমায় উপনীত 
হইয়াছিল ভাহা নহে, কিন্তু বালকদের প্ূণিত আচরণে তশগুসময়ে 
দুর্নীতির একটী সাধারণ চিত্র স্পস্ট হইয়া উঠিয়া ছিল। 

এই সময়ে শরচ্ন্দ্র ছাত্রসম[জের সংন্ধার এবং চরিত্রগঠনের 
গুরুতর কবে হস্তক্ষেপ করেন । উপদেশের ন্যায় স্থলভ 
উপহার সংসারে দ্বিতীয় নাই । শরচ্চন্দ্র চাত্রদিগকে উপদেশ 
উপহার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার লোক ছিলেন না। তিনি 
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সৎকাধ্যের স্থষ্টি করিতেন, বালকদিগকে লইয়া তাহার অনুষ্ঠান 
করিতেন, আপনি সদনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগের সম্মুখে দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করিতেন। তিনি বালকদের সুখে সখী, দুঃখে দুঃখী, 
বিপদে বন্ধু ছিলেন। বালকগণ রোগশয্যায় শরচ্চন্দ্রকে পাইয়া 
পিতামাতার অনুপস্থিতির অভাব ভুলিয়া যাইত। এইরূপ 
দৃষ্টান্তের অন্ত নাই । শরতবাবু, ছাত্র তারিণীচরণ নন্দী ( এক্স 
এসিসটান্ট কমিশনার ) এবং মহিমচন্দ্র রায়ের ( বর্তমানে এম 
এবি এল, উকীল) ওলাউঠ। রোগে এবং বৈকুগকিশোর 
চক্রবন্তীর ( এম, এ প্রিন্সিপ।ল ) সান্লিপাতিক জুরে যেরূপ 
সেবা শুশীযা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা 
তাহাদের স্ুৃহৃদগণ সহজে বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। ছাত্র 
বিজয়চরণ নাগ ( বন্টমানে সেরপুর নয় আনীর দেওয়ান ) 
একবার দাহজুরে এরূপ অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, কিছুতেই 
শান্তি পাইতেছিলেন না। শরৎ বাবু তাহার শ্যাম-ন্সিগ্ধ বিশাল 
বক্ষে উত্তপ্ত উপল খণ্ড তুলা বালককে তুলিয়া লইলেন। 
যতক্ষণ দাহ নিবারিত না হইল, ততক্ষণ তিনি তাহাকে মাতার 
হ্যায় অস্ানচিন্তে আরাম প্রদান করিলেন । যন্সনারোগ-গ্রস্ত 
৬প্রসন্নকুমার ঘোষ এবং বসন্ত-রোগী ৬ভগবানচন্দ্র সরকারের 
শুশ্রযাকালে শরচ্ন্দ্র নিভীকতা, সেবাপরতা এবং আত্মত্যাগের 
কি অপূর্ব দৃষ্টান্তই না দেখাইয়।ছিলেন। দিবারাত্র শরচ্চন্দ্রের 
গৃহ ছাত্রে পূর্ণ থাকিত। তাহার স্মেহ চন্দ্রকিরণের ন্যায় সমভাবে 
সকলকে স্তশীতল করিত। শরচ্ন্দ্রের প্রীতি অনন্ত প্রেমময়ের 


শরচ্চন্দ | ৮৭ 


পবিত্র উত্স হইতে উৎসারিত হইত, তাই তাহাতে আবিলতা 
ছিল না, তাহার মূল সরস এবং স্তদুট চিল। তিনি প্রিয়জনে 
শিবহ্থন্দরের প্রতিবিন্ব দেখিতেন, শিবন্ুন্দরে প্রিয়জনকে অর্পণ 
করিয়া আরামলাভ করিতেন । তিনি প্রার্থনার বলে বু জীবনে 
স্কুতির সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। মৃত জানকানাথ করের পুজ 
ছাত্র সুধাকুমারকে সতপথে আনয়ন করিবার জন্য তিনি পরোক্ষ- 
ভবে কত যত করিতেছিলেন, এই সময়ে হতভাগা বালক বিষ 
পানে আত্মহত্যা করে । সুধাকুমারের আত্মার সদগতির জন্য 
শরচ্চন্দ্ ব্রাঙ্গদেকোনে এরূপ শে।কসুচক আয়োজনে উপাসনার 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন যে, তাভাতে ছাঞএসমাজ তাহার দিকে 
প্রবলবেগে আরুষ্ট হইয়াচিল। তিনি সকলের “দাদা মহাশয়” 
ছিলেন । “দাদ মহাশয়” বলিতে শরচ্চন্দ্রকেই বুঝাউত। শরচ্চন্দ্র 
চাত্রদিগকে যেমন স্নেহ করিতেন (তেমনি শাসন ও করিতেন, 
তাহার নিকট অসদাচরণের প্রশ্রয় চিল না। তিনি কাহারও 
আলম্ ক্ষমা করিতেন না। তাহার ছারগণ বিদ্যালয়ের অলঙ্কার 
স্বরূপ হইয়া উঠিত। তিনি হিন্দ মুসলমান, ব্রাহ্ধ খ্রীষ্টান, 
ছাত্রকে সমদুর্িতে দেখিতেন | তিনি ছাদের জন্য কেবল শক্তি 
সামর্থ প্রয়োগ করিয়া যান নাই, প্রচুর অর্থও বায় করিয়া 
গিয়াছেন। তিনি ম্বোপাডিভত এব সংগৃহীত অর্থে কত বাল- 
কের সহায়তা করিয়াছেন ভাহার সংখ্যা তয় না। ইতলঞ, 
ইটালী, প্রভৃতি দেশে তাহার সহায়তায় কত ছাত্র অধ্যয়ন 
করিয়াছেন। 


৮৮ শারচ্চন্দর । 


কেবল বি্য(লয়ের ছাত্রের প্রতি তাহার প্রীতি ছিল তাহ 
নহে, বালক দেখিলেই ত্ঠানার মাতৃ-হৃদয় মমতায় উথলিয়' 
উঠিত। একটা অপরিচিত বালক টোকর্ঠাদপুর হইতে ময়মন- 
সিংহে নৌকাপথে বাণিজা করিত। তাতার মূলধনের অভাব 
চিল। একদা সে শরৎ বাবুর নিকট উপস্থিত হয় এবং তাহার 
অভাব জানায়, শরৎ বাবু তৎক্ষণাৎ তাহাকে চল্লিশ টাকা (দেন । 
এই টাক যথ। সময়ে গ্রভার্পণ করিবার কথা চিল। বালক 
তাহ। ফিরাইয়। দেয় নাই | প্রভারিত হইলেও তাহার ভল. 
বাসার অন্ত চিল না! কিছুদিন পরে আবার এক বালক 
পিতাকে কারামুক্ত করিবার জন্য ট!ক: প্রার্থনা করে। শরঘ 
বাবু মুক্তহস্তে তাভ।কে সাহবা করেন। আমরা অঙ্ক পাত করিয়! 
দেখিয়াছি, তিনি স্বকায় এবং সংগভীত নুনাধিক পঁচিশ হাজার 
টাকা ছাত্র হিতৈষণার উত্সগ করিয়া গিয়াছেন। প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় বুন্ডিধারী প্রথম স্থানীয় একটা দরিদ্র বালকের জন্য 
সংগৃহীত অর্থ মৃতাক।লে তাহার বাঞ্চে পাওয়া গিয়াছিল। টাকা 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন, পাঠাবার অবসর পান নাই, এই সময়ে 
তিনি দারুণ রোগ কর্তক আক্রান্ত হইয়। পড়েন। 

বাবু কালীকৃষ্* ঘেষ ১৮৭৭ সনে শরৎ বাবুর সহায়তায় 
ছাত্র সভা এবং ভবিষ্যৎ ভরসার রেণু কণা লইয়া ময়মনসিংহে 
ময়মনসিংহ সভা প্রতিষ্ঠা করেন । ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতিও 
এ একই উৎসের স্থন্তি। “১৮৭৮ সনে বসন্ত পঞ্চমী দিনে 
শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষণ ঘোষ, শ্রীনাথ চন্দ, আনন্দচন্দ্র মিত্র ও 


শরচ্চল । ৮৯ 


শরচ্ন্দ্র রায় প্রভৃতি কয়েক বাক্তি বিশেষ উতযোগী হইয়া 
এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন” (রিপোট সারস্মত সমিতি )। 
শরচ্চন্দ্র, ছাত্রসমাক্ত এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ে এক স্রন্দর সাআ্াজা 
স্থাপন করিয়াছিলেন । ব্রাঙ্গদে'কান ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সে 
সাম্রাজ্য লুপ্ত হইয়াছে ; শরচ্চন্দের স্থান পূণ করিরার আর 
দ্বিতীয় বাক্তি নাই ! 


(৯) 

শরচ্চন্দ্র যে সময়ে ছাত্র সমাজের উপর অসীম প্রভাব 
বিস্তার করেন, সেই সময়ে ইংরেড শিন্দর জন্য ময়মনসিংহ 
নগরে একট! জেল! স্কুল এবং একটা মাইনর স্কুল ছিল। জেলা 
স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু রতুমণি পু শিক্ষা গ্রুদ/নকৌশল এবং 
চাত্র-বাসলো সকলের প্রিয়পা্র হইয়া উঠেন । মাইনর স্কালের 
প্রধান শিক্ষক বাবু দীনেশ চরণ বন্ড কপি& এবং কুতিতে 
সাধারণের চিত আকসণ করেন। উভয় স্কুলে গেষ্ট প্রতিদ্বন্দিত। 
ডিল। ১৮৭৮ সনের ১৩ই নবেম্বর মাইনর স্কুল যখন এণ্টে নস 
স্কুলে উন্নীত হয় তখন প্রতিদন্দিতা আর প্রবল হইয়। উঠে। 
কিন্তু উহাতে শরচ্চন্দের ছাত্রসাআ্াজো কোন মনে|মালিন্য 
ঘটিতে পারে নাই। ভিনি উভয় নিষ্ভালয়ের ছাত্রকে একই 
প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নদ না যেরূপ 
সাগরে পড়িয়া একাকার হইয়। যায়, শরচ্চন্দ্রের উদারতার 
উভয় বিদ্যালয়ের ছাত্র তাহার গুহে এক-হৃদয় হইয়াছিল । 


৯০ শরচ্চন্দ । 


ব্রাহ্মদোকানে যে সকল ছাত্রের সমাগম হইত তন্মধ্যে জেলা 
স্কুলের চাত্রসংখ্যা অধিক ছিল। বাবু রত্্মণি গুপ্ত শরৎ বাবুর 
চাত্র-ভিতৈষণা ছাত্রদের নৈতিক এবং মানসিক শিক্ষার অতিশয় 
অনুকূল মনে করিতেন। বাবু রত্বমণি ব্রা্মদোকানের একজন 
অংশী চিলেন। ব্রাঙ্গদোকানে চাত্রগণের সমাগম তিনি জেলা 
স্কুলের উচ্চ অঙ্গের একটা শাখা অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করিতেন । 
জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সহায়তা এবং শর বাবুর পরিচধ্যায় 
চাত্র-সম৷জ একটী সখী পরিবারের প্রকৃতি লাভ করিয়াছিল । 
এদেশে তখন বেডিংএর অস্তিত্ব চিল না। কোন কোন 
শিক্ষক শিক্ষা দান করিয়াই দায়ি হইতে মুক্ত হইতেন। কোন 
কোন স্থলে অভিভাবক এখনও যেরূপ তখনও সেইরূপ বেতন 
দিয়াই আপন কর্তব্য সমাপ্ত হইল বলিয়া মনে করিতেন। 
কিন্তু স্বখ দুঃখে সমপ্রাণতা বাতীত কেহ কোথাও অন্তর-রাজো 
অধিকার বিস্তার করিতে পারে না, ছাত্র সমাজের নেতা হইতে 
পারে না। শরৎ বাবু গৃহে পরিবারে এবং ক্রীড়াস্থলে ছাত্রগণের 
সুখ দুঃখের সাথী থাকিয়া তাহাদের নেতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
শরত বাবু রত্ুমণি বাবুর সহায়, রত্বমণি বাবু শরগবাবুর 
সহায়। গুহে এবং বাহিরে ছাত্রগণ তাহাদের উন্নতির পথে বিবিধ 
অনুকূলতা প্রাপ্ত হইত। তাহার এরূপ বাবস্তা ছিল-তিনি 
ছাত্রদের আপন আপন নির্দেশ অনুসারে রাত্রি একটা 
ছুইট/র সময় তাহাদের গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে পড়িবার জন্য) 
জাগ|ইয়া দিয়া আসিতেন। তগসময়ে জেলা স্কুল, প্রবেশিকা 


শরচ্চল্ ৷ ৯১ 


পরীক্ষায় যে উত্কুষ্ট ফল দেখাইত বাবু শরচ্চন্দ্র তাহার অনাতম 
কারণ। শিক্ষক বিদ্যালয়ে ভ্ভান শিক্ষা দিতেন, শরচ্চন্দ্র 
ছাত্রের গৃহে এবং আপন গুহে তাহার মানসিক বৃত্তি সেই জ্ঞান 
গ্রহণের উপযোগী করিয়৷ তুলিতেন । কত অশিস্ট ও অনাবিষ্ট 
বালককে তিনি ব্রাহ্ম দোকানে বাস করিবার অধিকার দিয়া, 
অধ্যয়নের স্থবিধা করিয়া দিয়া, শিষ্ট এবং সছুসাহী করিয়া 
তুলিয়াছিলেন। 

১৮৭৭ সনে ১৫ই নভেম্বর শর বাবুর প্রতি একটা সাহেবের 
আক্রমণে ছাত্র সমাজ, সহানুভূতি সূত্রে তাহার দিকে প্রবলবেগে 
আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ঘটনাটা এই-_-( ভারত মিহির হইতে 
উদ্ধত) 

“রায় সরকার কোম্পানীর দোকানে বাঝ লাল বিহারী অবস্তীর 
ম্যানেজার মেঃ গাম্পার কোন কার্ধা বশতঃ উপস্থিত ছিলেন। মস্ত 
বিক্রেতা বাবু মদন মোহন রায় তথায় উপস্থিত হইয়া সাহেবের নিকট 
তাভার প্রাপ্য টাকা চাহেন। সাহেব ইংরেজীতে মধন বাবুকে কয়েকটা 
স্থুশাব্য কথা শুনাইলেন, মদন বাবুর চরদৃষ্ট, তিনি ইংরেজী জানেন না, 
তিনি সাহেবকে বলিলেন “পাভেব আমি ইংরেজী জানি না, কিন্তু তুমি 
আমাকে যাহা বলিলে তুমিও তাই |” সাহেব অগ্রিমুন্তি। মুহর্তের মধ্যে 
দৌড়িরা আদিয়া মদন বাবুকে সজোরে চেয়ার হইতে উপ্টাইয়া ফেলিয়া 
দিলেন। নদীর দিকের উত্তরের বারেন্দার এক অঙ্ক সমাপ্ত করিয়! সাহেৰ 
হলের মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করিলেন । সাহেব বিচারের সময় কহিলেন-_ 
আমি পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া দেখি নর্দীর দিকের দ্বার রুদ্ধ, অতএব মামি 
সম্মুখের দ্বার দিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিব, এই সময় শরৎ বাবু আসিয়া 


৯২ শরচচন্্র । 


দ্বার রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করাতে আমি আম্সরক্ষার জন্য সজোরে দ্বার ঠেলিয়া 
বাহির হইতেছিলাম এমন সময়ে দোকানের চাকর আমাকে লাঠি দ্বার 
আঘাত করিতে লাগিল; মামি9 হাহাকে আক্রমণ করিলাম, তখন শরং 
বাবু আসিয়া উপস্থিত ; দেখিরা আমার মনে বড় ভয় হইল । অমনি শরৎ 
বাবুর নাসিকায় এক মুগ্ভাঘাত করিয়া প্রস্থান করিলাম । কিন্তু শরৎ 
বাবু বলিলেন-_-“মামি দেখি আমার ঢব্বল তাকে সাহেব আক্রমণ 
করিয়াছেন, আনি সম্গুথে যাওয়াতে সাহেব আমার নাসিকায় আঘাত 
করেন |” শর্ত বাবু এবং মদন বাবু উভয়েই সাঠেবের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা 
উপস্থিত করেন; জয়েপ্ট মাজিপ্রোটেব বিচারে শরৎ বাবুর মোকদদমা 
ডিসমিস হয়; মদন বাবুর নোকদ্দদায সাহেবের 9ই টাকা অর্থদণ্ড ও এক 
টাক1 ক্ষতি পুরণ দিত হষ্য়াছিল। উদর মোকন্দমার বার জয়েণ্ট মাজি্টট 
সাঠেব কুঠি ভইতে পাঠাইয়া দেন 1” 

সাহেব-হস্তকে প্রহার এবং মোকদ্দমার ফল ভাবিয়া ছাত্রগণের 
সহানুভূতি শরৎ বাবুর দিকে গড়াইয়! পড়িয়াছিল। শর বাবু 
তাহার দুর্নল ভূতোর রক্ষ। জন্য অগঠাসর হইয়। সহৃদয়তার পরি- 
চয় দিয়াচিলেন । মোকদ্দম। নিষ্ষল হইলেও দ্বর্বলের রক্ষার 
জন্য আত্বপ্রসাদ হইতে তাহাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারে নাই। 

ব্রাহ্মদোকানে বুদ্ধ, প্রৌঢ় এবং যুবকের সন্মিলনে একটা 
শক্তির আবির্ভাব হইয়াছচিল। ব্রাঙ্গদোকানের পাদস্পর্শী ব্রঙ্গ- 
পুত্রের তরঙ্গের তালে তালে যেন প্রতিধবনিত হত 2 

বুদ্ধ-__€)10৩0 11) 10700101)01৭ ৩ 1017৩, 

প্রৌড-_1৬ [1৯ 001 ৮1500111510 3011৬, 


যুবক 11৩ 101) 1010001৯001 এ৯ 190৩, 
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তিনের সম্মিলনেই শক্তি । ব্রাঙ্গদোকানের বিলোপের সঙ্গে 
সে মহাশক্তির বিসভ্ভন হইয়া গিয়াছে | 


(৯৪ 


ব্রাঙ্গ-সমাজের ইতিহসে “আন্দোলন” এবং "জীবন" একই 
কথ।। ১৮৩০ সনে রাক্তা রামমোহন রয় প্রালগসমাজ প্রতিষ্। 
করেন । ১৮৬৫ সনে উন্নতিশাল ব্রাঙ্গগণ ঘখন কেশবচন্ সেনের 
নেতৃত্বে কলিকাতা আদি ব্রাঙ্গ-সমাজের পক্ষপুট পরিত্যাগ 
করিয়া ভারতবধীয় ব্রাঙ্গ-সম!জ প্রতিষ্ঠ। করেন তখন ত্রাঙ্গসমাজে 
১৮৭৮ সনের আন্দোলন 


এক নবজীবনের সুচন! হইয়[চিল 
উল্লিখিত উভয় আন্দোলন অপেক্ষা বিস্তৃত এব” বেগবান । ডহ 
মাচ্চ কুচবিহার মহারাজের সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
প্রথমা কন্যার বিবাত উপলাক্ষে এই আন্দোলনের সুত্রপাত 
ভয়। 

কুচবিহার বিবাহের প্রসঙ্গ মাত ভারতবমের নান স্যানে 
ব্রাহ্ম সমজে ইহার সম্বন্ধে আলোচনা হইতে থাকে । কুচবিহার 
রাজের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দানে নিবুশড হইবার জন্য কতিপয় 
ব্রাহ্ম নামস্বাক্ষর করিয়া বাবু কেশবচন্দ সেন মহাশয় সমীপে এক 
লিপি প্রেরণ করেন । এ লিপি নিক্ষল হইয়া যায়। ২৮শে 
ফেব্রুয়ারা কলিকাতা টাউন হলে ব্রাঙ্গগণের এক অধিবেশন হয় । 
সভায় ৬ আনন্দমোহন বন্ড সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 


৪১৪ শরচ্চন্দ্র ৷ 


তিনি সুচনায় বলেন, “এই বিষয়ে ৮৬টা ব্রাহ্মসমাজ সমীপে 
লিপি প্রেরিত হইয়ছিল, ৫৭টা সমাজ উত্তর প্রদান করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে ৫০্টা বিবাহের প্রতিবাদী ৩টী অনুকূল এবং ৪টা 
নিরপেক্ষ 1৮ ইভা হইতে আমর প্রতিকূল আন্দোলনের পরিধি 
এবং গভীরতা বুঝিতে পারিতেছি । ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম-সমাজ 
প্রতিবাদকারীর অন্যতম ৷ বাবু শরচ্চন্দ্র এই প্রতিবাদে আপনার 
শক্তি সামর্থা সর্নতোভানে নিয়েগ করিয়াছিলেন। 

তশুকালে ৬ বিজয় কুচ গেজামী এবং বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় 
পূর্ণব বাঙ্গ।লায় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রচারক এবং প্রধান 
পরিচারক । নঙ্গ বাবু ৭৯ চৈত্রের লিখিত পত্রে প্রক।শ করেন, 
“যদ্ঠপিও এই বিবাহে পৌন্তলিকতার সংঅন ও বালা বিবাহের 
দোষ ধরিয়।ই প্রতিবাদ করা হইয়াছে ও হইতেছে তথাপি দুঃখের 
বিষয় এই যে, ঈশ্বর আদেশে আচাযা মহাশয় এই কার্যে লিপ্ত 
হইয়াছেন বলিয়। প্রকাশিত হওয়াতেও সেই কথার প্রতি 
যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয় নাই, এই দেখিয়া আমি প্রতিবাদাদের 
সঙ্গে কিছুমাত্র আন্তরিক সহানুভূতি রাখিতে অক্ষম হইয়াছি |” 
এ দিকে বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ১৯শে বৈশাখের পত্রে 
লিখিলেন, ত্রহ্মবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইলে কেশব বাবু ব্রহ্ষ- 
মন্দিরের বেদী হইতে উপদেশ দিলেন যে, ইহা কেবল রাজবিধি 
নহে, ইহা ঈশ্বরের আদেশে বিধিবদ্ধ হইয়াছে ; এজন্য ঈশ্বরের 
বিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । কিন্তু কেশব বাবু স্বীয় কন্যার 
বিবাহে ঈশ্বরের বিধি প্রতিপালন করিতে অসম্মত হইলে চারিদিক 
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প্রচারিত ঈশ্বরের বিধিকে পদাঘাত করিলেন ।” 


এই দুইখানি পত্রে পরস্পর বিরোধী তন্ত্রের তেজ গ্রহণ 
করিয়া ময়মনসিংহ ব্রা্-সমাজে বিবাহ আন্দোলন বল সঞ্চয় 
করিল । আনন্দনাথ ঘোষ, শরচ্চন্দ্র রায়, জানাথ চন্দ, চন্দমমোহন 
বিশ্বাস, অমর চন্দ দত্ত, আদিনাগ চট্রেপাধা।য়, রত্ুমণি গুপ্ত, 
কালীকুমার গুছ, মহিমচন্দ্র বস্ত প্রভৃতি পনর জন প্রতিবাদের পক্ষ 
এবং কালীকুমার বস্ত্র, গোপীাকুধ সেন প্রভৃতি চারিজন কেশব 
বাবুর পক্ষ সমর্থন করিলেন । ব্রঙ্গামন্দির লইয়া এখানে কলি- 
কাতার অনুরূপ অভিনয় হঈয়াচিল। শরঙ বাবু ১৮৭৮ সনের 
২৩শে মে তারিখের ভারতমিতিরে এক দা পত্র প্রকাশ করেন। 
তাহাতে এহ আন্দোলনের বুনুশ% এবং শরৎ বাবুর মনের 
আবেগ বাক্ত হইয়! রহিয়াছে । আমরা এই বাপার সম্বন্ধে 
শরৎ বাবুর পত্রের কিয়দণশ উদ্ধত করিলাম__ 


“শুনিতে পাইলাম, গোপী বাবু কতৃপক্ষের নিকট যাইরা অন্দিরের দ্বারে 
পুলিস নিধুক্ত করিরা রাখিয়াছেন, বাস্ত'বক? তাহা । আমাদের নিকট 
মন্দিরের চাবি ছিল । মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখি-াননেক লোক 
সমবেত হইয়াছে, কতকটী কনষ্বল নহ ইনস্পেকীর, সব ইনাস্পর্টর ও 
কোর্ট ইনস্পেক্টর রক্ষক নিযুক্ত আচ্ছন। আমরা গৃতে প্রবেশ করিতে 
চাহিলাম, পুলিস তাহ! দিল না। আনরা যাই ভালা খুলিয়া দিলাম অমনি 
কয়েক জন পুলিস দ্বারের মুখে দাড়াইল | আমরা বলিলাম আমরা উপাসন। 
করিতে আসিয়াছি, কেন মন্দিরে প্রবেশাধিকার পাইৰ না, বদি আমরা 
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না পাই তবে তালা বন্ধ করিয়া যাই, পরে যাহা হয় হইবে । গোপগী বাঝু 
মতস্বরে ইন্স্পেক্ীরকে বলিলেন, 1) ১০6: 01071 01)0০410101), পুলিস 
আমাদের কথা শুনিল না । এভাবে কি আমরা চলিয়া যাইব, পুলিসকে 
বারবার 'এন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম । পুলিস আমাদিগকে তাহাই আদেশ 
করিল। আমরা সাধারণদক কয়েকটা কথা বলিয়া চলিয়া আসিলাম। 
কোন হাঙ্গামা না করিয়া এমন অন্তাচারে সময় যে আমরা শান্ত ভাবে 
চলিয়া আপিতে পারিয়াছি শুজ্ছন্ট ঈশ্বরকে পন্াবাদ দেই । *  *  * 
সাধারণের নিকট এন প্রার্থনা, ভাহারা উত্তয় দলের কার্য গ্রণালী দেখুন । 
প্রতোক জদয়ে হ্ঠায়ের সটান ভউক, আমরা ইহ] ভিন্ন কিছুই চাই না।” 


ময়মনসিংহ ব্রাঙ্গ-সমাজের সভাগণের মধো প্রতিবাদকারী 
পনর জন এবং কেশব বাবুর পক্ষে চারি জন । চারি ব্যক্তি 
মন্দির হস্তগত করিলেন, পনর জন পরাস্ত হইয়া আদিলেন। 
১৫ই মে, তখন স্কুল বন্ধ, বাবু শ্রীনাথ চন্দ ও বাবু চন্দ্রমোহন 
বিশ্বাস প্রভৃতি অনেকে দেশে চলিয়া গিয়াছেন। ইহারা চলিয়া 
যাওয়াতে শরৎ বাবু এই অবস্থায় পড়িয়; কি ভাবিতে ছিলেন 
তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সুধান্তের সময় 
এভিনিউ রোডের পশ্চিমে ব্রক্মমন্দিরের বারান্দায় উক্ত ব্যাপার 
ঘটিয়া গেল। শর বাবু এই ব্যাপারের গুরুত্ব চিন্তা করিয়া 
পথের পার্থে এক বৃক্ষতলে আসিয়া একবারে আকুল হইয়া 
পড়িলেন। তীহার বিশাল দেহ কম্পিত হইতে লাগিল, অথচ 
প্রতিবিধানের কোনও উপায় নাই । তখন তাহার চিত্তের অবস্থা 
কিরূপ হইয়াছিল বর্ণনা করা অসাধ্য। 


শরচ্চন্দর। ূ ৯৭ 


১৯ কান্তিক বিজয়কুঞ্ণ গোস্বামী ময়মনসিংহ নগরে উপস্থিত 
হন, তাহার কাধ্যবিবরণী হইতে নিম্ে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম__ 
“আমি ময়মনসিংহে উপস্থিত হইলে গেোপী বাবু বিশেষ যত্ব 
করিয়া তাহার বাসায় বাসস্থান প্রদান করেন। আমি গোপী 
বাবুকে অনেক প্রবোধ বাকাদ্বার। বুঝাইয়া ব্রহ্মমন্দিরের গোল- 
মাল মীমাংসা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি প্রস্তাব 
করিরাছিলাম যে উভয় পক্ষ হহতে টুষ্টি নিযুক্ত করা হউক এবং 
পৃথক পৃথক দিনে উপাসনা করা হউক, ব্র্গামন্দির হইতে তাড়িত 
ব্রাহ্মগণ আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে গেপী 
বাবু মত না দেওয়তে কিছুই ফললাভ করিতে পারিলাম না।” 

তখন মোকদ্দমা করা ব্যতাত অন্য উপায় রহিল না। শরৎ 
বাবু ব্রা্মমাজের সম্পাদক । মোকদ্দমার জন্য অথ সংগ্রহ 
উকীল নিয়োগ ইত্যাদি কাঘো তাহাকে অব্রান্ত পরিশ্রম করিতে 
হইত।| ভিন্দু-সমাজের অগ্রগণ্য উকাল বাবু বাণেম্মর পত্রনবিশ 
মহাশয়কে তাহাদের পক্ষ সমর্থনর্গ পাহয়া তাহার আনন্দের 
সীমা ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সহানুভূতিকারা প্রধান প্রধান 
বৃদ্ধ উকীল তাহাদের পক্ষ গ্রহণে অসম্মত ভইয়াছিলেন | হিন্দু- 
সমাজের উদারতা ভাবিয়া তিনি কৃতজ্ঞতা ভরে অবনত হইয়া 
পড়িতেন। অগ্রহায়ণ মাসে প্রথম সব্জজ বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ 
সমীপে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, দাঘকাল পরে এই নিষ্পন্ি হয় 
যে, উভয় দল মন্দিরের তুল্য অধিকার পাইবেন। ইতঃপূর্ব্বেই 
কলিকাতার প্রতিবাদকারিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা এবং 
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কেশব বাবুর পক্ষগণ নববিধান-সমাজ ঘোষণ। করেন । ময়মন- 
সিংহ নগরেও দুইটী দল স্পঞ্ট ভুইয়া উঠে। এক মন্দিরে উভয় 
দলের উপাসন! অসম্ভব মনে করিয়া মধ্যস্থতায় মূল্য গ্রহণপূর্ববক 
ময়মনসিংহ ব্রান্মসমমজের সভাগণ মন্দিরের স্বশ্ধ নববিধান- 
সমাজের নিকট বিক্রয় করেন। সর্বসাধারণের সাহায্যে বু 
সহজ টাকা ব্যয়ে নগরের মধাস্থলে এক স্ববুহৎ মন্দির নিশ্মিত 
হইয়াছে । ১৮৯৩ জনে উহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । মভারাজ। 
সুষ্যকাস্ত শরচ্চন্্রকে অতিশয় ন্েভ করিতেন । তাহার নিকট 
হইতে সম্পাদক শরৎ বাবু এই মন্দিরের জন্য ভূমির পাটা গ্রহণ 
করেন। নানা স্থান হইতে দান সংগ্রহ ব্যাপারে শরৎ বাবু 
অসাধারণ পরিশ্রাম করিয়াছিলেন। 
শর বাবু জীবনে হৃদয়ে চারিটা দারুণ আঘাত পাইয়: 
গিয়াছেন। কুচবিহারে বিবাহে বিবাদ বিসংবাদ প্রথম এব" 
প্রধান; অপর তিনটার বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইবে । 
অভিনব স্ৃবৃহ্ড ব্রহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা, প্রথম আঘাতের কথঞ্চিৎ 
শীতল প্রলেপ স্বরূপ হইলেও সে ক্ষতের অন্তন্ীলা তাহার 
অন্তকাল পধ্ন্ত প্রদীপ্ত ছিল। আন্দোলনের পর হইতে শরৎ- 
বাবু দীর্ঘকাল ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক ছিলেন। তাহার সময় 
সমাজের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। ব্রাক্ষ-সমাজের আন্দোলন 
সময়ে তাহার যত্বে এবং বাবু শ্রীনাথ চন্দ এবং বাবু অমরচন্দ্রের 
তত্বাবধানে এই নগরে “সঞ্জীবনী” নামে একখানি সাপ্তাহিক 
ংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয় । সঞ্জীবনী দেড় বসর জীবিত ছিল। 
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১৮৭৮ সনের জুন মাসে এক মোকদ্দমা! উপলক্ষে শ্রীযুক্ত 
আনন্দমোহন বস্তু এই নগরে আগমন করেন । এই সময়ে 
শরওবাবু তাহার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। উভয়ের 
উৎসাহ অসীম, কাধ্যস্পৃহা অদমা . একে অন্যকে পরমাত্ীয় 
বলিয়া গ্রহণ করিলেন। বস্থ্ব মহাশয় প্রায় এক মাস কাল 
এই নগরে ডিলেন ; প্রতি রাত্রে তাহার সঙ্গে ধন্ম, সমাজ, রাজ- 
নীতি এবং চাত্রগণের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হইত। অনেক 
দিন এমন হইত যে, কথা প্রসঙ্গের উৎসাতে রাত্রি ভোর হইয়া 
যাইত । ময়মনসিংহের উন্নতির জন্য কত প্রস্তাবনাই হইত, 
ভাবিলে এখনও মন আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠে। 


(25) 

শরচ্চন্দ রাজনৈতিক আন্দোলনের উপকারিতা বুঝিয়া দেশ- 
হিতকর কার্ধোর অনুষ্ঠান করিতেন, কিন্তু রাজনৈতিক আন্দো- 
লন লইয়া ব্যস্ত থাকা তীহার স্বভাব ছিল না। রাজনৈতিক 
শুভাকাগ্ক্ষী দলের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে ত্রীহার অতিশয় আনন্দ 
হইত । উদারনৈতিক দলের নেতা গ্রাডাষ্টোনের প্রথমবার মন্ত্রিত্ব 
প্রাপ্তির সংবাদ শুনিবা মাত্র তিনি ব্রাহ্ম দোকানে মতা ভোজের 
আয়োজন করিয়াছিলেন । ৬দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, ৬শীতলাকান্ত 
চক্রবস্তী, ৬কালীশঙ্কর স্কুল এম, এ প্রভৃতি ময়মনসিংহে 
আসিলে তীহার গৃহে বাস করিতেন। তিনি নানা প্রকারে 
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তাহাদের কার্য্যের সহায়তা করিতেন । সমাজ-সংস্কারে তাহার 
উত্সাহ ছিল, কিন্তু সমাজ সংস্কারক বলিতে যে ব্রতের কথা বুঝায় 
তিনি কখনও সঙ্কল্প করিয়া সে ব্রতগ্রহণ করেন নাই। ব্যক্তিগত 
জীবন গঠিত হইলে রাজনীতি, সমাজ এবং ধন্মের উন্নতি 
হয়, ইহাই তিনি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং 
তদনুসারে ভবিষ্যৎ বংশের বাক্তিগত চরিত্র গঠনেই তিনি তীহার 
জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। সমাজ 
₹স্কারে অগ্রবন্তী হইবার তীহার ইচ্ছা ছিল না। শরৎ্বাবু 
চিরকুমার ছিলেন। কোন হিন্দু বন্ধু তাহার এক বিধবা 
আত্ীয়ার সহিত শরত্বাবুর বিবাহের প্রস্তাব করেন । শরত- 
বাবু কোন প্রকারেই সম্মত হন না। কিন্তু তাহাকে ১৮৭৯ 
সনে সমাজ সংস্কারের কাধ্যভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল । 
তিনি তাহার এক ব্রাঙ্গ বন্ধুর সহিত এ হিন্দু বিধবার বিবাহ 
কাধ্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাহার অতি ঘনিষ্ট বন্ধুগণের ও 
অক্ঞাতসারে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যায়। সগ্ভপরিণীতা, অচিরে 
পরিত্যক্তা, উক্ত মহিলাটীর ভরণ পোষণের জন্য নানা ভয় 
বিভীষিকা এবং অনিষ্টাশঙ্কার মধ্যে তিনি এ বিধবার হিন্দু 
কর্তী-পক্ষের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহের জন্য অসাধারণ যত্তু 
করিয়াছিলেন। তাহার যত্বে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। শেষ 
জীবন পযান্ত মহিলাটা এ অর্থে কায় ক্লেশে জীবিকা নির্বাহ 
করিয়া গিয়াছেন। ইহা শরতবাবুর একটা সান্ত্বনার বিষয় ছিল। 
এই বিবাহ তীহার মন্ স্থলে দ্বিতীয় প্রচণ্ড আঘাত। এই 
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আঘাতে তাহার স্তদৃট পঞ্জর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল । তিনি ইহ- 
লোকে উহার বেদনা ভুলিতে পারেন নাই । 

অতঃপর তাহার জীবনে ছাত্রমোকদ্দমা এক উল্লেখ যোগ্য 
ঘটনা | ১৮৮২ সনের সেপ্টেম্বরে ছাত্র মোকদ্দমার সুচনা! হয়। 
ইংরেজী স্কুলের অতি নিকটে মেঃ কেলেনোস একটা বাশ্র-শিশর 
ক্ন্য ইষ্টক নিশ্মিত এক পিপ্ুর প্রস্তত করেন। এ পিঞুরে 
এক ব্যাঘ্শিশু রক্ষিত ছিল। স্কুল বসিবার পূর্বেব জেলা স্কুল 
এবং হাডি্ত স্কুলের চাত্রগণ বালক-স্বভাব-স্তলভ কৌতুহল বশত? 
এ ইষ্টকালয়ের নিকট গমন করে । কোলাহলাদি দ্বারা বাত্তর 
শাবককে উতাক্ত করায় কোলোনাস সাহেবের লোকেদের সঙ্গে 
ছাত্রদের বিবাদের সূত্রপাত হয়। জেলা স্কুলের গুহে ১১ টার 
পুর্বে উভয় দলে সংঘ ভয়; প্রায় বিশ পঁচিশ জন অশ-রক্ষক 
দীর্ঘ দীর্ঘ বংশদণ্ড হস্তে জেলা স্কুলের দ্বার ভগ্ন এবং প্রকোষ্ঠে 
প্রকোষ্ঠে বলপুর্ববক প্রবেশ করিয়া ছাবূদিগকে প্রহার করে। 
বিচারালয়ে উভয় দল অভিযোগ উপস্থিত করে। মেজিষ্টেট 
মেঃ গণ্‌ সাভেব সমীপে মোকদ্দমার বিচার হয় । বিচারে পাঁচটা 
ছাত্রের প্রতোকের ৫০২ টাকা করিয়া অর্থদ তয়। অপর 
পক্ষের তিনজন কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়। 

শরৎ বাবু তখন কলিকাতায়, ভারগণের অবস্থা ভাবিয়া 
শহার চিত্ত কেমন বিকল হইয়াছিল ভাহা বলিয়া বুঝাইবার 
নহে । মোকদ্দমা কম্প্রোমাইজ করিবার কথা উঠিয়াছিল। 
শর বাবু উহার বিরুদ্ধে মত চ্াপন করেন। এখান হইতে 


১৩২ শরচ্চন্দ্র | 


তাহার উপর ছাত্রদের সমর্থনার্থ বারিষ্টার নিয়োগের ভার অপিত 
ভইল। তিনি বারিষ্টার নিয়োগের সমস্ত আয়োজন করিলেন । 
তিনি এই উপলক্ষে জমিদার উকীল বাবু কেশবচন্দ্র 
আচাধ্য চৌধুরীকে যে পত্র লিখিয়াচিলেন, তাহা পড়িলে 
তাহার মনের অবস্তা কথঞধিত উপলদ্ধি করিতে পারা যায়। 
বারিষ্টার দ্বারা পক্ষ সমর্থনে হিতে বিপরীত হইতে পারে ভাবিয়। 
এ প্রস্তাব পরিত্যক্ত ভয়। এদিকে শর বাবু বারিষ্টার 
নিয়োগের কথা একরূপ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন, শেষ মুভূর্তে 
তাহা রহিত করা! সহজ নহে । তখন ময়মনসিংহে টেলিগ্রাফ 
আফিস ছিল না। বারিষ্টারের উপস্ভিতি বারণ করিবার জন্য 
৬০২ টাকা চুক্তিতে বার দাড়ী এক নৌকা করিয়া বার ঘণ্টায় 
নিষেধ সংবাদ নারায়ণগঞ্জ টেলিগ্রাফ আফিসে প্রেরিত 
হইয়াছিল। ছাত্রদের হিতের জন্য বাবু চন্দ্রকান্ত ঘোষ অক্লান্ত 
পরিশ্রম করিয়াছিলেন । ইহাতে তাহার উপর শরৎ বাবুর 
আদ্ধা শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

ছাত্র মোকদমায় ক্রোধের অভিনয় নিবৃত্ত হইয়া গেলে 
ভারতমিহিরে একখানি কৌতুকাত্মক পত্র প্রকাশিত হয়। 
আমরা নিম্সে তাহার কিয়দংশ উদ্ধত করিলাম। 

“ছ্বাত্রদের 07১০ হইয়া গেল, এখন চাত্রগণকে জিজ্ঞাসা 
করি, এটী 010117911৮6 না 01016৩৮৮০ ০৪৯০। যাহা হউক 
আমি এই মোকদ্দমা উপলক্ষে তোমাদিগকে গ্রামার বুঝাইয়! 
দিতেছি । 


শারচ্চল্দ্র | ১০৩) 


তোমরা যখন বাঘের চানার কাছে 171111701) করিলে এই 
হইলে 1110115৩110 | 

কেলোনাস সাহেবের ভূমিতে প্রবেশ-এইটী ভইল ৮০717, 
ন[ঘকে উত্তান্ত করিয়া, এটা ভারি গুরুতর ৮৫71, ১৭৮৩7 
তার সঙ্গে । 

সাহেবের লোকের সঙ্গে মখন তোমাদের প্রতরাগ্ঠ কোলা- 
কুলি তখনই (00711111৬11) 1 প্রথম আঘাত ভারি (1)11111110- 
116)1) | 

যখন লেকে শিক্ষকদিগকে €1৬00 বলে, অভিভাবকেরা 
(তোমাদিগকে ১7001) বলেন, মাষ্টার মহাশয়ের 1)1১6)1)0- 
(1101) বলেন, এই হইল -১1০511৮০ 1৯001) এব” 120, 
11011 যদি না বুঝিয়া থাক তবে সরস্মতীকে সেলাম দিয়া বাড়ী 
চলিয়া যাও । 

1১619১11101) হইতেছে 11) তে, 11) মধো। এ বাপারে 
প্রিপজিসন ঠাহর করা কঠিন ; তবে ইত্রেজী স্কুলের বারেন্দায় 
প্রিপজিসন পাওয়! যাইতে পারে । প্রি এবং পজিসন আলেদা 
সআালেদা । 

(0055 বুঝিবার আর বাকী নাই । ১০1)1৬1)০৩ বুঝিয়াছ 
ত%  ১০1)01০০ ৫০২ টাকা জরিমানা । 

ভারতমিহির সম্পাদক মহাশয় যাহা লিখিলেন তাহার নাম 
01016 1 

সন্দি--:001701)101015০ এই কগ! তোমাদের অনেকদিন 


১০৪ শরচ্চন্দর 


স্মরণে থাকিবে । ভোমাদের ভিতের জন্য যাহা তাহা ত৫+ 
ভিত তদ্ধিত |” 

এক্প ব্যাকরণ কি সাভেব€ লিখেন নাই । 

শর বাবু এই পর্রে লিখিত বাঙ্গালী-স্বভাব-স্তলভ 
(01111)10117156 শব্দ লইয় আনেক বিজ্রপ ও বিতপ্ডা করি- 
তেন। তিনি জীবনে কশ্প্রোমাইক্ত জানিতেন না; মৃত্য শষায় 
ত্রাহার শেষ উপদেশ এই-_“কখনও কম্প্রেমাইজ করিও না ।” 


6) 


বুমূত্র রোগে শরচ্চন্ডের মৃত্ৰা হয়। ১৮৮২ সনে এক 
ঘটনায় এই রোগের সূত্রপাত হইয়াছিল। একটা হাস্য- 
কৌতুক হইতে এই বেদনার স্ষ্টি। ঘটনাটা এই--৮২ সনের 
বষাকালে ব্রাহ্মধন্মী প্রচারক পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্র 
ময়মনসিংহ নগরে আগমন করেন। এক দিন রাত্রে তাহাকে 
আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। ভোজা সামগ্রী একটা হিন্দু 
আত্মীয়ের গৃহ হইতে প্রস্তত হইয়া! আসিবে এরূপ বন্দোবস্ত 
থাকে । এই সঙ্গে তীহার অপর একটী আত্মীয় কালীকুমার 
বাবু নিমন্ত্রিত হন। ব্রাহ্মদেকানে কোন ভোজের আয়োজন 
হইলে সচরাচর প্রায় সব সুহৃদ সঙ্গীই নিমন্ত্রিত হইতেন। কিন্তু 
সেদিনের বন্দোবস্ত অতি গোপনে হইয়াছিল, অতি অল্প সংখ্যক 
ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। 
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শরৎ বাবু গোপনে যত্র করিলে কি হইবে, তাহার নুহৃদ্গণ 
তাহার সরল মুখের ভাব এবং অকপট গতি বিধি দেখিয়া 
বুঝিতে পারিলেন, একটা ভোজ্জের আয়োজন হইতেছে । 
অপরাহ্ছে সকল স্তহ্ৃদ সমবেত হইলেন, বাবহারটা একটু ঢাকিয়া 
চাপিয়া চলিতে লাগিল। এরূপ হইল, যেন, অনিমন্ত্রিত 
স্বহৃদগণ চলিয়া গেলেই ভোজের মায়োজনগুলি দেখিয়া 
লওয়া যাইতে পারে। সুহৃদগণের মধো-_সা বাবু অতিশয় 
তীক্ষবুদ্ধির লোক: তিনি গুহে পদার্পণ করিয়া শর বাবুর দিকে 
চাহিয়াই বুঝিলেন, ভোজের আয়োজন হইতেছে ; তিনি সন্ধা 
পথ্যন্ত নানা কণায় কাটাইয়। যেন কিছু সন্ধান পান নাই 
এরূপ দেখাইয়া চলিয়া গেলেন। ব্রাঙ্গ দোকানের হল টেবিল 
আলমারীতে পুর্ণ ;__সা বাবু গুক্তের বাহিরে যাইয়াই আবার 
কোন্‌ মুহু্ডে--ঘ বাবু এবং-চ বাবুকে লইয়। অতকিতে উপ- 
স্থিত হইলেন এবং টেবিল ও আলমারির অন্তরালে লুকাইয়া 
রহিলেন। 

এদিকে রাত্রি একটু অগ্রসর হইল । আহারের সামগ্রী হিন্দু 
বন্ধুর গৃহ হইতে আনীত হইয়। আহারের গৃহে রক্ষিত হইল। 
তখনও রামকুমার বাবু ও কালী বাবু আসিয়া উপস্থিত হন নাই। 
তাহারা একটু অধিক রাত্রে আসিবেন এইরূপ কথ! ছিল। 
আহারের সামগ্রী গৃহের কপাট বন্ধ করিয়া রাখিয়া শর বাবু 
অন্য কতিপয় নিমন্ত্রিত শ্হৃদের সঙ্গে তাহার কক্ষে বসিয়া 
আলাপ করিতে লাগিলেন । 


১৯০৬ শরচ্চন্দ্র । 


এই স্তযোগে__সা বাবু,ঘ বাবু-এবং-চ বাবু টেবিল 
ও আলমারির অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া চুপে চুপে আহারের 
গুহে দ্বার খুলিয়া প্রবেশ করিলেন এবং রসগোল্লা, পিঠা, পায়স 
ইত্যাদির সদ্ধবহার আরন্ত করিয়া দিলেন। এই সময়ে এ 
দিকে একটা শব্দ হইল ; শর বাবু মনে করিলেন, ঘরে বিড়াল 
গিয়াছে । জ্যোতস্স। রাত্রি, ঘরে আলো প্রবেশ করিয়াছে, শরৎ 
বাবু এবং অন্য নিমন্ত্রিত শুহদগণ বিড়াল ভাড়াইবার জন্য 
তাড়াতাড়ি ষাইয়া দেখেন যে, তিন মুণ্ভির মুখ চপাচপ্‌ চলিতেছে। 
“কি কর” “কি কর” “কখন ঢুকলে” এই সব ধবনি হইতে 
লাগিল; তিন তন্রের মুখে শব্দ নাই, তাহারা রামকুমার 
বাবুর নাম উল্লেখ করিলেন না, এই “কালীর নিমন্ত্রণ” মুখে এক 
রসগোল্লা ; এই “কালীর নিমন্ত্রণ” মুখে চন্দ্রপুলী, এই “কালীর 
নিমন্ত্রণ” মুখে গোকুল পিঠা । থাবায় থাবায় ছয় খানি হাতে 
কাধা সমাধা হইতে লাগিল, কে ধরিয়া রাখে ? এ দিকে 
রামকুমার বাবু, কালীকুমার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; 
হে চৈ উপস্থিত হইল ; তখন াড়াইয়া হাতাহাতি করিয়া যে 
যাহা পারিলেন উদরস্থ করিতে লাগিলেন।-চ বাবু শরৎ 
বাবুর মাথায় বুটের দাইলের এক তাল ছুড়িয়া দিলেন ;-_ঘ 
বাবু দৌড়িয়া এক হুকা আনিয়া উহার জল শরণ বাবুর শরীরে 
ছিটাইয়া ফেলিলেন। তখন অন্নক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র । রসগোল্লা 
গোলার মত একে অন্যের উপর ছুড়িতেছে ; অন্ন, পরমান্ন 
বাতাসে বৃষ্টির মত উড়িয়া পড়িতেছে। সকলেই নদীর দিকে 


শরচ্চন্দ্র । ১০৭ 


অগ্রসর হইলেন। শরতের জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, ব্রহ্ষাপুত্রে 
বর্ধার জল আতট তর তর্‌ করিতেছে ।--ঘ বাবু শরৎ বাবুকে 
সজোড়ে টানিয়া ব্রহ্মপুত্রে ফেলিয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সয়ং 
তাহার উপর ঝঁপ দিয়া পড়িলেন। শরৎ বাবু ইহাতে কটি- 
দেশে অতান্ত আঘাত পাইলেন। তখন অধিক অনুভব 
করিতে পারিলেন না, হাসা কৌত্বকে “কালীর নিমন্ত্রণ” 
সমাপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু পরদিন হইতে শরৎ বাবুর বেদনা 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । অনেক চিকিৎসা হইল, এই বেদনা 
মার আরাম হইল না; কখন ওঁধধ বাবারে একটু নিবৃত্ত 
থাকিত, আবার কখন অনিয়ম হইলেই বাড়িয়া উঠিত। শেষ- 
জীবন পধ্যস্ত এই বেদনা তাহার সঙ্গের সঙ্গী চিল। তাহার 
চিকিৎসকগণ বলেন, এ আঘাতে মুত্র/শয় বিকল হইয়া 
গিয়াছিল। 


(৯৩) 

১৮৮৩ সনে ময়মনসিংহ ইনগ্রিটিউসন ( সিটিস্কুল পরে নাম 
হয়) স্থাপন তাহার জীবনের একটা প্রধান কাধ্য। ছাত্র 
লইয়া তাহার সংসার, তাহাদের সুখ স্তবিধা এবং শিক্ষার ব্যবস্থা 
হার চিন্তার প্রধান বিষয়। বিভিন্ন প্রকৃতির ছাত্রের বিভিন্ন 
অভাব পুর্ণ করা সহজ নহে । কিন্তু শরৎ বাবুর তাহাতে অবসাদ 
ছিল না। তাহার যে সকল ছাত্র বি, এ পড়িতেছে তাহারা 


উত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগকে লইয়া একটি স্কুল করিতে হইবে তিনি, 


১০৮ শরচ্চন্র 


অমরচন্দ্র দত্ত ও বাবু শশিকুমার বস্ত্র ১৮৮১ সনে এই প্রস্তাব 
ধাধ্য করেন। শরৎ বাবু এই প্রস্তাব মেঃ আনন্দমোহন বস্তুর 
নিকট উপস্থিত করেন। একজন গেজুয়েট এবং অপার 
গেজুয়েট শিক্ষা বিস্তার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং প্রস্তত 
হইতেছেন সংবাদ শুনিয়। মেঃ বস্ত্র অতিশয় আহলাদিত হইলেন 
এবং ক্রমেই প্রস্তাবের আনুষঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা হইতে 
লাগিল। বাবু অমরচন্দ্র দন্ত এই স্কুলের প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত 
করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। ঢাকা এবং কলিকাতায় শরৎ 
বাবুর অনেক ছাত্র ছিল; তাভাদের মধা হইতে শিক্ষক সংগ্রহের 
আয়োজন হইতে লাগিল । ১৮৮১ এবং ৮২ সনে মেঃ বস এবং 
শরৎ বাবুর ছাত্রদের সঙ্গে এই প্রস্তাব স্থির করা হয়। শরৎ 
বাবু যখন কলিকাতা যাইতেন তখন এই বিষয়ের আলোচনা 
করিতেন । 

১৮৮২ সনের ছাত্র মোকদ্দমার পর শর বাবুর অনেক ছাত্র 
নৃতন একটা স্কুল স্থাপনের আবশ্কত! অনুভব করিতে লাগিল । 
কিন্তু তখনও শরৎ বাবু তাহার মনোগত ভাব প্রকাশ্যে ব্যক্ত 
করেন নাই। এই সময়ে বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার গুহ ময়ুমনসিংে 
স্কুল ইন্স্পেক্টার ছিলেন। শর€ বাবু তাহার সহিত স্কুল সম্বন্ধে 
পরামর্শ করেন। ব্রজেন্্র বাবু এই কার্ষো তাহাকে বিশেষ 
উৎসাহ দেন। শর বাবু তাহার ছাত্রদিগকে যে সকল ভাবে 
পরিচালিত করিয়া কার্য করিতে বলেন, তাহা তাহার পত্র 
হইতে কিয়দংশ উদ্ধত হইল। 


শরচ্জ্ | ১০৭৯ 


“আমরা যখন অর্থ বলের উপর নির্ভর করিয়া কার্ষো হাত 
দিতেছি না তখন কাধ্য আরম্ভের পূর্বে অর্থের উপর তীক্ষ দৃষ্টি 
রাখা কন্টউবা । তাহা না হইলে বিপদে পড়িতে হইবে ৮ 

“এই কাযো হাত দেওয়ার পূর্বেন কাহারও এরূপ ভাবা 
উচিত নয় যে, একাধা দ্বারা আমরা বড় মানুষ হইব-_-এ 
কাযোর পুরস্কার কাযাই হইবে । এখন কাধা আরস্ত করিবার 
সময়; যে সন্বান্ধে যতটা বিভীষিকা ভাবিতে পার, তাহাই 
ভাৰিবে, অনুকূলতা পরে বিধাতা দেন দিবেন। ভরসা কেবল 
ঈশ্বর |” 

“সকলে সন্থুষ্ট চিন্তে যাহাতে নিয়ম অন্স্রণ করিয়া কাধ্যে 
হাত দিতে পারেন, তাভাই করিবে । বুঝিয়া ধর ধরিয়া 
ছাড়িও না।” 

“স্বাধীন মতের স্বাধীন ইচ্ছার চুল পরিমাণ খর্বন করিয়। 
কোন কাধ্য করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই । শিক্ষার প্রচার আমি 
খুব ইচ্ছা করি কিন্ু নিজদের কোন শক্তিকে খনন করিয়া নহে। 
এই কথায় যদি লোকে ঘোরতর স্বার্থপর মনে করে তবে আমি 
সেইব্নপ স্বার্থপর হইতে সর্বনদা প্রস্থত। মত সম্বন্ধে ইচ্ছা 
সম্বন্ধে আমা কর্তৃক কোন বিষয়ে “কম্প্রেমাইজ” হইবে না।” 

শরণ বাবু উক্ত সকল ভাব দ্বারা তাহার ছাত্রদিগকে প্রস্থৃত 
করেন। একটা কমিটা দ্বারা স্কুল পরিচালনের কথা মেঃ বসুর 
সঙ্গে সাবাস্ত হইয়া যায়। এদিকে স্থানীয় “নসিরাবাদ স্কুটার” 
আথিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। সম্পাদক বাবু কালী 


১১০ শরচ্চন্া ৷ 


কুমার বস্থু স্কুল চালাইতে অসমর্থ হইয়া পড়েন। ব্রজেন্দ্র বাৰুর 
দ্বারা এই স্কুলের সরগ্তাম ক্রয় করা হয়। কিন্তু কে স্কুল 
করিতেছে তাহা তখনও অপ্রকাশিত থাকে | 

স্কুল স্থাপনের অব্যবহিত পুর্বেন শরৎ বাবুকে তীহার ব্রাঙ্গ 
বন্ধু কালেক্টুরীর পেস্কার বাবু গোবিন্দবন্ধু গাঙ্গুলীর শু শ্রীষায় 
অতিশয় বাস্ত থাকিতে হইয়াচিল। এক দিকে স্কুলের 
আয়োজন, অপরদিকে রোগীর % শষা, ভীহার বিশ্রাম ছিল না। 
এত শুশ্রীধায়ও গোবিন্দ বাবু রোগমুক্ত হইলেন না। শরৎ 
বাবু কলিকাতায় লিখিলেন “গোবিন্দ বাবুর জন্য আহার নিদ্রা 
পরিতাগ করিয়া ১৫ দিন খাটিলাম কিন্তু পুরস্কার পাইলাম দুঃখ 
ও যন্ত্রণা । ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হইল ।” এই 
সময়ে আরও কয়েকটা আত্মীয়ের মৃত্যু শোক তীহাকে বাখিত 
করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ইহার ভিতর স্কুল স্থাপন কাধ্যের 
আয়োজন অয্লানচিন্তে করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ সনের ১লা 
জানুয়ারী মেঃ আনন্দমোহন বস্থ প্রেসিডেন্ট, জমিদার উকীল 
বাবু কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী ভাইস প্রেসিডেপ্ট, বাবু পরেশ 
নাথ সেন বি, এ সম্পাদক, বাবু শরৎচন্দ্র রায়, বাবু অমর 
চন্দ্র দত্তকে লইয়া এক সভার কর্তৃত্বাধীনে “ময়মনসিংহ 
ইন্ষ্টিটিউসন” নামে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। 

ইন্ট্টিটিউসনের অনুষ্ঠান পাত্রের অনুলিপি নিন্গে মুদ্রিত 
হইল £-_ 
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বাবু দক্ষিণাচরণ সেন এম, এ কে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত 
কর! হয়। ঢাকা কলিকাতা হইতে শিক্ষা-প্রচার-ব্রতধারী শরৎ 
বাবুর গ্রেজুয়েট এবং অণ্ডার গ্রেজুয়েট ছাত্রগণ এই স্কুলের 
শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেন। ভাইস প্রেসিডে্ট বাবু 
কেশবচন্দ্র আচাধ্য চৌধুরী একটা স্থললিত এবং সারগর্ভ বক্তৃতা 
করিয়া স্কুলের প্রথম ছাত্রের নাম লিপিবদ্ধ করেন। এখানে এ 
কথা বলা আবশ্যক, ময়মনসিংহে কলেজ প্রতিষ্ঠায় পরলোকগত 
সদুৎসাহী কেশব বাবুর বক্তৃতার ভবিষ্যৎ্বাণী সফল হইয়াছে । 


(১৪) 

১৮৮৩ সনের ১লা জানুয়ারী ময়মনসিংহ ইনষ্টিটিউসন 
প্রতিষ্ঠিত হইল। বিদ্ভালয়ের ছাত্র সংখ্যা অবিলম্বে প্রায় তিন 
শত হইয়া! উঠিল। এই সময়ে ৩১ জানুয়ারী এই নগরের 
কতিপয় পদস্থ ব্যক্তি বাবু কালীকুমার বস্থুর নিকট হইতে 


শরচ্চন্ঞ । ১১৩ 


নসিরাবাদ এপ্টেন্স স্কুলের স্বস্ব ক্রয় করিয়া উহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন । 

নসিরাবাদ এপ্টেন্স স্কুল পুনরুজ্জীবিত হইল। ইনৃষ্টিটিউ- 
সনে বহু অনুরোধে বাহিরের ছুই একটা শিক্ষক নিযুক্ত করা 
হইয়াছিল ; তীহারা নসিরাবাদ স্কুলে কাধ গ্রহণ করিলেন, ছাত্র 
লইয়া যাইতে লাগিলেন । ময়মনসিংহ ইনষ্টিটিউসন প্রতিষ্ঠার 
জন্য শর বাবু কতিপয় স্তহৃদের নিকট মুলধন স্বরূপ কিছু 
অর্থ সংগ্রহ করেন। বাবু অমরচন্দ্র দত্ত অর্থ ও পরিশ্রম দ্বারা 
স্কুলের প্রতিষ্ঠার সকল আয়োজন করেন। তাহাদের ভরসা 
ছিল, ছাত্র সংখ্যা! এরূপ হইবে যে, প্রতিষ্ঠা-জন্য প্রাথমিক ব্যয় 
স্কুলনের উপযোগী মূলধন হইয়া গেলে আর অর্থের অভাব 
থাকিবে না। ছাত্র সংখ্যা হাস হওয়াতে অর্থের অনটন উপস্থিত 
হইল । জনবলের উপর নির্ভর করিয়া কান হস্তক্ষেপ করা 
হইয়াছিল ; পরিতাপের বিষয়, শিক্ষকদের মধ্যে কেহ কেহ 
এই দুঃসময়ে চলিয়া গেলেন । শরৎ বাবুর প্রিয় ছাত্র বাবু 
গগনচন্দ্র দাস বি এ (পরে ইনি ডেপুটা মেজিছ্টেট হইয়াছিলেন, 
কয়েক বগুসর হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে ) ইংরেজী শিক্ষা 
দানের ভার গ্রহণ করেন। তিনি এই সময়ে সাঙ্ঘাতিক নিমনিয়া 
রোগে আক্রান্ত হন। এদিকে শরৎ বাবুর বেদনা অতিশয় 
প্রবল হইয়া উঠে। গগন বাবুর শুশ্রষা, আপনার বেদনা ও 
স্কুলের সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় শর বাবু চিন্তিত হইয়া পড়েন। 


কিন্তু তাহার উৎসাহ ও একাগ্রতা একটুকুও টলিল না । 
৮ 


১১৪ শরচ্চল্প । 


গগনচন্দ্রকে শর বাবু অতিশয় ভাল বাসিতেন। 
কলিকাতায় গগন বাবু মাছুয়াবাজার হ্রীট ২৮ নং বাড়ীতে বাস 
করিতেন। শরৎ বাবু কলিকাতায় যাইলে এই ২৮ নং বাড়ীতে 
অধিক সময় যাপন করিতেন। তাহার ছাত্র মহলে “২৮ নং” 
বলিতে প্রীতির একখানি অভিধান বুঝাইত | সেই গগনচন্দ্রের 
সাঙ্বাতিক রোগ-_শরণ বাবুর অতিশয় চিন্তার বিষয় হইয়া 
উঠিল। জেলাস্কুল হইতে শরৎ বাবুর বহু ছাত্র ইন্ষ্টিটিউসনে 
প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া এবং ব্রাহ্ধদোকান ছাত্রদের এক 
প্রধান দুর্গ মনে করিয়া, জেলাস্কুলের কতিপয় শিক্ষক ব্রাহ্ম 
দোকান ধ্বংস কামনায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠেন। ইহাদের মধো 
কেহ কেহ ব্রাহ্মদোকানের অংশী ছিলেন। তাহাদের মধ্যে 
কেহ কেহ অংশ উঠাইয়া লইলেন ; বিপদের উপর বিপদ ঘন 
হইয়া উঠিল। বিধাতার কৃপার অবধি নাই, এই সময় বুদ্ধ বাবু 
গোবিন্দচন্দ্র গুহ, বাবু কৃষ্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু চন্দ্র 
মোহন বিশ্বাস শরৎ বাবুকে অর্থ সাহাষ্য করিয়া দোকানের 
বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। এক বিপদ কাটিয়া উঠিল কিন্তু 
অন্য বিপদ দেখা দিল। অপর এক দোকান প্রতিষ্ঠা করিয়া 
ব্রাহ্মদোকান ধ্বংসের আয়োজন হইল। দশ হাজার টাকা 
মূলধনে দৌকান হইবে ঘোষণা পড়িয়া! গেল। বাবু কৈলাশ চন্দ্ 
ঘোষ কণ্টাক্টার শরৎ বাবুর একজন পরম স্বৃহৃদ ছিলেন । কুড়ি 
হাজার টাকা মূলধন করিয়া দোকান করিবেন বলিয়া বাবু 
কৈলাশ চন্দ্র ঘোষ ভারতমিহিরে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন, 
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প্রতিপক্ষ পৃষ্ঠতঙ্গ দিলেন। শর বাবুর যে সকল ছাত্র 
জেলা স্কুল হইতে আসিয়া ময়মনসিংহ ইন্ট্িটিউসনে ভণ্তি হইয়া- 
ছিল তাহাদের কেহ কেহ বাসা হইতে তাড়িত হইল। ইহাদের 
বাসা ইতাদির সংস্থান করা শরত্বাবুর এক গুরুতর চিন্তার 
বিষয় হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে নান! সঙ্কটে জড়িত হইয়াও 
তাহার উৎসাহের বিরাম ছিলনা । তিনি ছাত্রদের বাসের 
স্বব্যবস্থা করিয়া তুলিলেন। গগন বাবুর রোগশয্যায় থাকা 
কালে শর বাবুর অন্য প্রিয় ছাত্র বাবু বৈকুণ কিশোর চক্রবর্তী 
বিএ( এম এ জগন্নাথ কলেজ, ময়মনসিংহ সিটি কলেজ এবং 
আনন্দমোহন কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন ) ময়মনসিংহ ইন্টি- 
টিউসনে ইংরেজী শিক্ষা দানের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু স্কুলের 
অর্থকষ্ট নিবারণের উপায় কি, উপস্থিত ঘোরতর প্রতিযোগিতায় 
স্কুল রক্ষার উপায় কি? 

নশিরাবাদ এপ্টেন্স স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাগণ একত্র যে দলিল 
সম্পাদন করিয়া স্কুল আরম্তু করেন তাহাতে একটি ধার! এই 
ছিল যে “আমরা সকলে একত্র হইয়া সম্মিলিত ভাবে অথবা 
অন্য অংশীদিগের রেজেষ্টারীকৃত সম্মতিপত্র লইয়া এক ব৷ 
ততোধিক অংশিগণ স্কুলের সমুদয় স্বস্ব অথবা নিজ নিজ স্ব 
হস্তান্তর করিতে পারিব।” এই ধারায় নগরের সকলেই বুঝিতে 
পারিলেন, নসিরাবাদ স্কুলের কর্তৃপক্ষ ময়মনসিংহ ইন্ষ্টিটিউসনের 
প্রতিষ্ঠাতাদিগকে সম্মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন । 
ইনট্রিটিউসনের দলে কাহারও কাহারও মনে মিলিত হইবার 


১১৬ শরচ্চন্দ্র | 


চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া শরৎ বাবুর ক্ষোভের সীমা 
থাকিল না, তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিলেন, “ন্কুল যদি 
উঠিয়া যায়, যদি এই নগর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয় 
তথাপি তীহার মিলন সম্ভবপর নহে, তীাহা দ্বারা কম্প্রো- 
মাইজ হইবে না।” তখন তাহার মুখে মুহুমুহু এই কথাই 
গুনা যাইত, তিনি এই সঙ্গীতে সকলকে উত্তেজিত করিয়া 
তুলিলেন ।__ 
তব কুপা যে লভে, কি ভয় ভব সঙ্কটে, 
কাটি যাবে বিপদ লাখো লাখো । 

বাবু অমরচন্দ্র দন্ত, বাবু শর€চন্দ্র চৌধুরী এবং শর বাবুর 
প্রিয় ছাত্র-শিক্ষকগণ সঙ্কল্ল করিলেন, জীবিকা নির্বাহের য- 
সামান্য অর্থ লইয়া স্কুলের পরিচধ্যা করিবেন । শরৎ বাবু এই 
সঙ্কল্প স্কুলের সভাপতি মেঃ আনন্দমোহন বস্থ মহাশয়কে জ্ঞাপন 
করিলেন । উচ্চচরিত্র এবং আজীবন ছাত্র হিতৈষণার জন্য শরৎ 
বাবুর প্রতি মেঃ বস্তুর অসীম শ্রদ্ধা ছিল। মেঃ বন্ত শরৎ বাবুর 
পত্র পাইয়! বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার গুহ মহাশয়কে লিখিয়া পাঠাই- 
লেন--“ইহাদের সদিচ্ছা এবং স্বার্থত্যাগ নিষ্ষল হইয়! যায় ইহা 
আমি কখনও ইচ্ছা করি না। আমি স্কুলের ব্যয় ভার গ্রহণ 
করিলাম, আপনি নগরের সন্ত্ান্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া এক কাধ্য 
নির্ববাহক কমিটি গঠন করিবেন” ( ইংরেজী পত্রের অনুবাদ )। 
এই পত্র আসিবামাত্র শিক্ষক এবং তাহাদের শ্ুৃহৃদগণের মনে 
আশা এবং উৎসাহের সঞ্চার হইল। নগরের কতিপয় শিক্ষিত 


শরচ্চন্ | ১১৭ 


সন্ত্রান্ত ব্যক্তিদিগকে লইয়া এক কমিটা গঠিত হইল । কিন্তু 
শরও বাবু সভ্যপদ গ্রহণ করিলেন না। 

এদিকে বাবু গগন চন্দ্র দাস সমস্থ হইয়া! উঠিলেন। বিধাতার 
আশীর্নবাদে ঘন মেঘের ঘোর অন্ধকার কাটিয়া উঠিল । মেঃ বস্তু 
মাসিক ছুই তিন শত টাকা ক্ষতি বহন করিয়া স্কুল পরিচালন 
করিতে লাগিলেন । প্রথম বর্ষেই প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল 
অতি উৎকৃষ্ট হইল। নসিরাবাদ স্কুলের কর্তপক্ষগণ দেড় বসর 
স্কুল পরিচালন করিলেন, তৎপর মেঃ বসুর নিকট স্কুল বিক্রুয় 
করিয়া ফেলিলেন। 

উভয় স্কুল মিলিত হইল বটে কিন্তু ময়মনসিংহ ইনষ্টিটিউসন 
সত্বর স্বচ্ছল হইতে পারিল না মেঃ বস্থকে বহু টাকা ক্ষতি 
বহন করিতে হইল । দুই ব€সর পরে এই স্কুল সিটা স্কুলের 
শাখা স্বরূপ গণ্য হয়। ময়মনসিংহ স্কুলের ইষ্টক।লয় নিশ্মাণ 
সম্বন্ধে শরণ বাবু যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। অচিরে এই 
বিদ্ভালয় স্বচ্ছল হইয়া উঠে । কিন্তু এই স্কুল পরিচালনে “স্বকীয় 
স্বাধীন মত ও স্বাধীন ইচ্ছা” রক্ষা পাইতেছে না দেখিয়া তিনি 
স্কুলের প্রতি কোন কোন বিষয়ে অপ্রসন্ন হইয়া পড়েন। শেষ 
পথ্যন্ত তাহার এই অপ্রসন্নতা বিদ্কমান ছিল । 

ইতঃপুর্বেব শর বাবু দেশীয় বস্ত্রের বহুল প্রচার জন্য এক 
সমিতি গঠন করেন। তখন পাবনায় অতি স্বন্দর বন্ধ প্রস্তুত 
হইতেছিল। তিনি এই সকল বন্ধ আনাইয়া লাভ না৷ লইয়া 
অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেন। বাবু জানকী নাথ ঘটক, 
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বাবু কালী নারায়ণ সান্যাল, বাবু শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি এই 
কমিটার সভ্য ছিলেন। 


(১৫) 

উভয় স্কুল মিলিত হইল । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ১৮৮৪ 
সনের আশ্রিন মাসে ময়মনসিংহের অগ্রগণ্া সতহত বাবু কালী 
নারায়ণ সান্যাল তাহার ভারতমিহির এবং ভারতমিহির 
যন্ত্র লইয়া কলিকাতা প্রস্থান করিলেন। শর বাবু 
ভারতমিহির প্রতিষ্ঠার একজন প্রধান সহায় ছিলেন; 
উহার প্রতিষ্ঠাকালে তিনি কলিকাতায় তাহার কোন স্রহৃদকে 
লিখিয়াছিলেন, “ময়মনসিংহে প্রেস আনা ঠিক হইয়াছে, 
এখন কি করিয়া চালান যাইবে ঠিক করিতে পারি নাই। 
কয়েকদিন হইল দিনেশ বাবুকে পত্র লিখিয়াচি। তুমি কি 
আমার হইয়া তাহাকে ময়মনসিংহে আসার জন্য কিছু অনুরোধ 
করিতে পার। ময়মনসিংহে প্রেসের প্রয়োজন দিন দিন যেন 
অধিক পরিমাণে অনুভব করিতেছি । এ সম্বন্ধে তোমরা যে 
যে পরিমাণে সাহাযা করিতে পার তাহা করিতে কখনই কুন্িত 
হইও না।” ইতঃপূর্বেব ১৮৮১ সনে এই নগরের আনন্দযন্ত্রের 
অন্তরালে থাকিয়া কেহ কেহ “নবমিহির” নামে একখানি সংবাদ- 
পত্র বাহির করিয়া ভারতমিহিরের ক্ষতি করিতে উদ্ভোগী 
হইয়াছিলেন। শরৎ বাবু যাহাতে এই ক্ষতি না হইতে পারে 


শরচ্চল্দ্র | ১১০) 


তদ্ধিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন । বিধাতার কৃপায় সমস্ত 
চক্রবহ ছিন্ন হইয়া আনন্দঘন্ত্র এবং ভারতমিহির যন্ত্র সম্মিলিত 
হইয়া যায় এবং তৎপর বাবু কালীনারায়ণ সান্যাল ১৭ই জৈষ্ঠ 
আানন্দ যন্ত্র ক্রয় করেন। নবমিহির গর্ভেই তন্ুত্যাগ করে। 

ভারতমিহির যে শক্তি বলে পরিচালিত হইত, দ্বিধা বিভক্ত 
হইয়া যে শক্তি-সঙ্ঘাতের স্থষ্টি হইয়াছিল, তাহা ভারতমিহির 
অধ্যক্ষ তীক্ষবুদ্ধি বাবু কালী নারায়ণ সান্যালের দৃষ্টি অতিক্রম 
করিতে পারে নাই । তিনি বন্ুপুর্বেন তাহা লক্ষা করিয়াছিলেন, 
এবং ১৮৮১ সনে একবার কলিকাতা প্রস্থান করিতে আয়োজন 
করিয়াছিলেন । কিন্তু শরৎ বাবু প্রভৃতি স্ুহ্ৃদগণের জন্য সে 
সময়ে কৃতকাধ্য হন নাই । বাবু কালীনারায়ণ সান্যাল দিব্যচক্ষে 
ময়মনসিংহের ভবিষ্যৎ মানচিত্র দেখাইয়াছিলেন এবং আপনার 
কাধ্যক্ষেত্র চিনিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন ! ১৮৮৪ সনে 
কোনও বন্ধন আর বাবু কালী নারায়ণ সান্্যালকে আবদ্ধ করিয়া 
রাখিতে পারিল না। যে ভারতমিহিরের জন্য শর বাবু বহু শ্রাম 
স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই ভারতমিহিরের কলিকাতা প্রস্থানে 
শরৎ বাবু অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। 

ভারতমিহির চলিয়া গেল, শর বাবু সেরপুরে বাবু হরচন্দ্ 
চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত চারুযন্ত্র এখানে আনাইবার জন্য যত্তু করিতে 
লাগিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে অমর বাবুকে লিখিয়াছিলেন “হর- 
চন্দ্র বাবু, ব্রজেন্দ্র বাবুকে পত্র লিখিয়াছেন, চারুযন্ত্র এখানে 
পাঠাইতেছেন। বনওয়ারী বাবুও আমাকে এই কথা লিখিয়াছেন। 
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এ সময়ে ভূমি এখানে থাকিলে বিশেষ কাজ হইত ।” অবিলম্বে 
চারুষন্ত্র এখানে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং চারুবান্তী এই নগর হইতে 
প্রকাশিত হইতে লাগিল । 
এই সময়ের একটা উল্লেখবোগা বিষয় এই, বঙ্গদেশে নবযুগ 
প্রতিষ্ঠাকালে মে সরল এবং সত্যাভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, 
লোকের চিন্তার বিপব্যয়ে তাহার উপর এক প্রচণ্ড আঘাত 
আসিয়৷ পড়িল। ইংরেজী শিক্ষা নিষ্ষল এবং মারাত্বক ঘোষিত 
হইতে লাগিল। যাহা কিছু সমাজের কল্যাণকর তাহার বিরুদ্ধে 
তীক্ষবাণ বধিত হইতে লাগিল । রাজনীতি চর্চার উপর বিজ্রপ 
আরম্ভ হইল এবং ব্যক্তিগত আচরণে কপটাচার স্পষ্ট হইয়া 
উঠিল। কলিকাতার একখানি সংবাদপত্র এই মতের সারথা 
গ্রহণ করিলেন। শর বাবু কপটাচারের ঘোর শত্রু । ময়মন- 
সিংহ নগরে তখন আধ্যদর্শন সম্পাদক বাবু যোগেন্দ্র নাথ বিষ্ভা- 
ভূষণ ডেপুটীমাজিট্রেট । শর বাবু ইহাকে সভাপতি স্থির 
করিয়া এক সভার আয়োজন করিলেন। এক বিরাট সভার 
অধিবেশন হইল। উকীল বাবু ঈশান চন্দ্র চক্রবন্তী এবং বাবু 
শ্রীনাথ চন্দ প্রভৃতি অনেকে এ সংবাদপত্রের প্রতিপগামী মতের 
বিরুদ্ধে তীব্র মত ব্যক্ত করিলেন। শরৎ বাবু, বাবুদেবেন্দ্র 
কিশোর আচার্য চৌধুরী প্রভৃতি সেই অধিবেশন স্থলে উক্ত 
ংবাদপত্র দগ্ধ করিয়া আপনাদের গভীর অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করিলেন। এই সংবাদপত্রখানি শরৎ বাবুর ভিন্নমতাবলম্থী 
দলের ছিল। ভিন্নমতাবলম্বী দলের বলিয়া! যে তিনি এরূপ 
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করিয়াছিলেন তাহা নহে। স্বদলের সংবাদপত্রও লক্ষা-ভ্রষ্ট 
হইলে তিনি তাহা সহা করিতে পারিতেন না । মৃতার কয়েক মাস 
পূর্বেব তাহার দলের একখানি সংবাদপত্রে এক ব্যক্তির গহিত 
স্তৃতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল । শরৎ বাবু এই সংবাদপত্রের 
বিক্রেতা চিলেন, দোকানে রাখিয়া উহা! নগদ মুলো বিক্রয় করি- 
তেন। এই স্ততিবাদের পর মুন হইতে তিনি এ সংবাদপত্র 
আপন দোকান হইতে দুরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ; জীবনে 
আর উহা স্পর্শ করেন নাই । 

১৮৮৫ সনের চৈত্র মাসে ময়মনসিংহ নগর ভীষণ অগ্নিতে 
ভক্মীভূত হইয়া যায়। বনহুলোক অদ্দদগ্ধ হয় এবং বহুলোক 
অগ্রিদাহে প্রাণত্যাগ করে । এই সময়ে শরৎ বাবু, ছাত্র প্রিয়- 
লাল গাঙ্গুলী (রায় বাহাদুর ) প্রভৃতি দগ্ধ রোগিগণের যেরূপ 
শুশ্রষ! করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে তাহাদের প্রতি ভক্তির 
সঞ্চার হয়। বড় বাজারে এক গুহে বিক্রয়ার্থ অনেক পরিমাণ 
বারুদ ছিল, অগ্নির তেজ নির্ববাণ হইয়া গেলেও এ গৃহের চারি- 
দিক দগ্ধ হইয়া ক্রমে অগ্নি উহার নিকটবন্তী হইতেছিল। কোন্‌ 
মুহুর্তে বারুদ গৃহ স্ফ,টিত হয় তাহার স্থিরতা নাই। এক 
প্রকোষ্ঠপুর্ণ বারুদে এক স্ফ,লিঙ্গ অগ্নি প্রবেশ করিতে পারিলে 
ভীষণ কাগু হইবে ভাবিয়া লোকে প্রমাদ গণিতে লাগিল । 
উকীল বাবু গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু শরচন্দ্র রায় এবং 
কতিপয় পুলিশ, প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, চারিদিকের 
অগ্নি নির্বাণ করিলেন। বারুদ গৃহ নিরাপদ হইল। উহা 
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স্ষটিত হইলে কি বিপ্লবই না সংঘটিত হইত ! অগ্রিদাহে 
বিপন্ন ব্যক্তিদিগের সাহায্য জন্য যে সভা হইয়াছিল, বাবু 
শরচ্চন্দ্র তাহার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন । 


১৮৮৭ সনে মহাসমারোহে সারস্বত সমিতির বাষিক উৎসব 
সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে শরগুচন্দ্রের অনুরোধে মহারাজা সু্য- 
কান্তের আগ্রহে ও আনুকুল্যে কুমারখালীর সাধক হরিনাথ 
মজুমদার মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া আইসেন। তণ্কালে মহারাজা 
সূধ্যকান্ত “মনরে ভবে এসে কি করিলি” ইত্যাদি বৈরাগ্য 
সঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন । এই সময়ে বিজয় কুষ্ণ গোস্বামী 
মহাশয়ও আগমন করেন। উভয়ের সঙ্গে ২৫৩০ জন সেবক 
ছিলেন। ইহারা গোস্বামী এবং মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে এক 
বাসায় ছিলেন। সকলের পরিচর্যার ভার শরৎ বাবুর উপর 
অর্পিত হয়। হরিনাথ কবি, গায়ক এবং সাধক। গোস্বামী 
মহ! ভক্ত সিদ্ধপুরুষ । সেবকদল স্তগায়ক, সংকীত্ডনে ইহাদের 
কণ্ে মধুবুষ্টি হইত। যাহারা শুনিতেন তাহার! মুগ্ধ হইয়া 
যাইতেন, অনেকের ভাবাবেশে দশা হইত । শরৎ বাবু ইহাদের 
ভোজনের আয়োজনে এবং ভক্তি ভজনায় সমভাবে যোগ রাখিয়া 
চলিতেন। তিনি অন্তরে উদ্বেলিত হইতেন, বাহিরে উহার 
কোন প্রকাশ দেখা যাইত না। তিনি মহষি দেবেন্দ্র নাথের 
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ব্রহ্মজ্ঞান, এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবাদির ভক্তি যোগের নিতা সাধক 
ছিলেন । পরমহংস রামকুঞ্জদেবের মহাভাব দেখিয়া তিনি শ্রদ্ধায় 
অবনত হইয়া পড়িতেন। ইতঃপূর্বেব এক বৎসর তাহার এক 
জন স্নেহভাজন, ব্রাহ্ম দোকানে স্ুগায়ক শ্রীযুক্ত জগমোহন বীর 
মহাশয়ের দ্বারা গীত “আয়রে আয় জগাই মাধাই আয়,-_হরি 
সংকীন্তনে নাচ্বি যদি আয়” সক্কীনন শুনিয়া ভাবাবেশে 
বিভোর হইয়া পড়েন। প্রভাত হইতে রাত্রি দশটা পব্যস্ত এই 
ভাবাবেশ ছিল । ব্রাহ্ম দোকানে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল, 
বহুলোক দশায় পড়িয়াছিলেন, শর বাঝু সকলেব পরিচধ্যায় 
ব্যস্ত এবং ভাবে বিভোর কিন্তু বাহিরে অটল । অটল ভাবই 
শরচ্চন্দ্রের স্বভাব ছিল। হরিনাথ তাহার আমন্ত্রণে ব্রাহ্ম 
দোকানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র দেখিতে দেখিতে_-“কেনরে 
ঝরে নেত্র, ব্রহ্ম পুত্র, আজ আমারে বল বল” তৎক্ষণাৎ রচনা 
করিয়া কীর্ভন আরম্ভ করেন এবং শর বাবুর আদরের জল- 
পান লঙ্কা ও সতেল মুড়ী খাইতে খাইতে গান করিতে থাকেন-_ 
“্খাওরে লঙ্কা, নাইরে শঙ্কা, চিবাইয়া মুড়ীর সাথে ।” শরৎ" 
চন্দ্রের ব্রাহ্ম দোকানে তাহার আগ্রহে আহত বনু সাধকের পদ- 
ধূলি পড়িত। 

১৮৮৭ সনে শরণ বাবু রেলওয়ে ফ্টেশনের দক্ষিণে বাবু 
অমরচন্দ্রের জন্য ভূমি ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মপল্লী প্রতিষ্ঠিত করেন। 
ক্রমে ক্রমে বাবু শ্রীনাথ চন্দ, বাবু গুরুদাস চক্রবর্তী, বাবু চন্দ্র- 
মোহন বিশ্বাস, বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবস্তাঁ পল্লীতে স্থানান্তরিত 
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হন। বল দিন হইতে নানা কারণে ব্রাহ্মদোকান নিষ্প্রভ হইয়! 
আসিতেছচিল। রেলওয়ে বিস্তারে লোকে কলিকাতা হইতে ব্যব- 
হার্য্য সামগ্গী আনাইতে লাগিল, ব্রাহ্ম দোকানের বিক্রয় হাস 
হইয়া পড়িল। শরৎ বাবু দোকান উঠাইয়া দিতে সংকল্প 
করিলেন। ১৮৮৮ সনে বাক্গদোকান উঠিয়া গেল। শরৎ বাবু 
ব্রাহ্ম-দোকান ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মপল্লীতে বাবু অমরচন্দ্রের গুহে 
বাস করিতে লাগিলেন । 

ময়মনসিংহ-নগরে মহারাজা সুধাকান্ত আচাধ্য বাহাদুরের 
বিপুল দানে তাহার সহধন্মিণী ৬রাজরাজেশ্বরী দেবীর স্মরণার্থ 
“রাজরাজেশ্বরী জলের কল” প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়। এই 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে টাউনহলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া- 
ছিল। তখন ভচন্দ্রকান্ত ঘোষ মিউনিসিপালিটার চেয়ারমেন 
এবং শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবন্তী ভাইস চেয়ার মেন। ইহ্ারা 
উক্ত প্রতিবাদ সভার প্রস্তাব বার্থ করিয়া জলের কল প্রতিষ্ঠার 
প্রস্তাব রাখিতে যত্ব করেন। বাবু শরৎচন্দ্র কলিকাতা হইতে 
ঘটনাক্রমে আগত বাবু গগনচন্দ্র হোম প্রভৃতির সহায়তায় 
বিরুদ্ধ সভার প্রতিকূলে এরূপ ভাবে কাধ্য পরিচালনা করেন 
যে প্রতিবাদকারিগণের সমস্ত চেষ্টা নিম্ষল হইয়া যায়। 
ইহার কিছুদিন পরে মহারাজা সূর্ধ্যকান্ত আচাধ্য বাহাদুরের 
স্মৃতি স্থাপনার্থ শরতবাবুর যত্বে এক কমিটা গঠিত হ্ইয়া- 
ছিল। কি চিত্তই শরতবাবুর ছিল। তিনি ঘন ঘন জলপান 
করিতেন; এক গ্নাস কলের জল হাতে লইতেই তিনি 
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মহারাজা সুধ্যকান্তকে স্মরণ করিয়া অশেষ কৃতজ্জতা প্রকাশ 
করিতেন । 

ব্রাহ্মপল্লীতে থাকিয়া তিনি ভাওয়ালে জ্বালানি কাষ্ঠের এক 
বৃহৎ ব্যবসায়ের সূচনা করেন। ভাওয়ালের গড়ে কাষ্ঠ সংগৃহীত 
হইতে থাকে, তিনি ময়মনসিংহ এবং কাওরাইদে কম্মস্থান 
নির্দেশ করেন। যখন কাষ্টের বাবসায় সফল হইবে, এই সময়ে 
এক ঘোর বিপন্তি ঘটিল। ভাওয়াল হইতে তাহার সমস্ত কাঠ 
ক্রোক হইয়া গেল। কাঠ মুক্তির জন্য শরৎ বাবু ভাওয়ালের 
সর্নবপ্রধান কম্মচারীর সমীপে কতবার প্রকৃত অবস্থা জানাইলেন, 
কত ক্রেশ স্বীকার করিলেন, তাহা বক্তবা নহে । কাঠের আর 
মুক্তি হইল না, বহু সহস্র মুদ্রার কাঠ কোন্‌ চুল্লীতে চলিয়া গেল 
তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। এই আঘাতই শরতবাবুর 
জীবনের চতুর্থ আঘাত । শরৎ বাবু এই ব্যবসায়ে অতিশয় 
ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তাহার ্থান্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার 
বেদনা বাতব্যাধিতে পরিণত হইল । বহুদিন পধ্যন্ত তিনি অক- 
্বণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্দাস 
বন্থুর চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করেন এবং তৎপর প্রায় সাত 
আট বশসর কলিকাতায় বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এবং হেমেন্দ্রনাথ 
বন্থুর গুহে বাস করেন। কলিকাতায় লোকের অগোচরে তিনি 
বহু অনাথের সাহায্য করিতেন। 

১৮৯৭ সনে শরৎ বাবুর মাতার মৃত্যু হয়। জননী একবার 
শর বাবুকে বলিয়াছিলেন, “পরিবারের জন্য তুই ত কিছুই 
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সাহায্য করিস্‌ না।” শর বাবু উত্তরে বলিয়াছিলেন “মা, 
কৈলাস যখন সংসারের জন্য উপার্জন করিতেছে, তখন আমার 
সাহায্যের দরকার কি, আমাকে নিরুপায়ের জন্য খাটিতে দেও ।” 
শরত্চন্দ্র, কি কমিল্লা, কি কলিকাতা, কি ময়মনসিংহ, কি 
অন্যত্র যেস্থানে থাকিয়াছেন সেই স্থানেই পরের জন্য খাটিয়া 
গিয়াছেন। পরের জন্য যে জীবন দেয় সেই বাক্তিই ধন্য | 
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শরৎ্বাবু ছোট এবং অল্প কিছুই ভাল বাসিতেন না, সব বড় 
চাই, সব অধিক চাই। বড়র সাধনায় তাহার মন বড় হইয়া- 
ছিল। তিনি ইংরেজী জানিতেন না, কিন্তু স্রহ্দদ সমাজে ইং- 
রেজী কথোপকথনের মণ্ম এমন বুঝিতেন, বাঙ্গালার মধ্যে ইং- 
রেজী এমন দুই একটা শব্দ প্রয়োগ করিতেন যে, তিনি ইংরেজী 
জানিতেন না, ইহা কেহ বুঝিতে পারিতেন না। আকাঙ্ক্ষা 
তাহার উচ্চ ছিল, তিনি আলোচনায় সর্বদাই উচ্চস্তর ধরিয়া 
চলিতেন। লঘু বিষয় এবং লঘু ভাব তিনি অতিশয় ঘৃণা 
করিতেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। মহারাজ! সৃষ্যকান্ত 
তাহাকে “কুমার শরচ্চন্দ্র” বলিয়া ডাকিতেন। একদিন কলি- 
কাতায় মহারাজার দরবারে এক রাজার সমক্ষে মহারাজ তাহাকে 
“কুমার শরচ্চন্দ্র” বলিয়া! সম্বোধন করেন। ইহাতে সামান্য 
কৌতুক হইয়াছিল না ! উক্ত রাজা তাঁহাকে রাজকুমারোচিত 
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সম্ত্রম জানাইয়াছিলেন। পরে তাহার ভ্রান্তি দূর হইলে তিনি শরৎ 
বাবুর মহচ্চরিত্রের কথা শুনিয়া রাজোচিত সম্মান অপেক্ষা উচ্চ 
সম্মানে তাহাকে সংবদ্ধনা করিয়াছিলেন। মহারাজা, সুযাকান্তের 
সেহের উপর শরত্বাবুর এমনি এক দাবি চিল যে, মহারাজা 
তাহার নিবেদন না শুনিয়া পারিতেন না। কালক্রমে মহারাজার 
মাতা লক্গনীদেব্যার ঘাট-_থানার ঘাট ভাঙ্গিয়া অবাবস্থাধ্য হইয়া 
যায় । শর বাবু একদিন মহারাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া! 
এই ঘাটের সংস্কার জন্য এমনি তীব্র ভাবে নিবেদন করিলেন 
যে, মহারাজা তৎক্ষণাৎ ঘাটের সংস্ারার্থ বায় মপ্তুর করিয়া দেন। 
অচিরে ঘাটের সংস্কার হইয়া যায়। 

ময়মনসিংহের ভূমাধিকারী সমাজে একমাত্র মহারাজা 
সূর্যাকান্ত আচাধা চৌধুরী বাহাদুর শর বাবুকে শ্রদ্ধা করিতেন 
তাহা নহে; মুক্তাগাছার ৬ভ্রীধার আচাধা চৌধুরী, ৬দুর্গাদাস 
মাচার্ধা চৌধুরী, ৬কেশব চন্দ্র আচাধা চৌধুরী, ৬ যোগেন্দ্ 
নারায়ণ আচাধা চৌধুরী, ৬ অমৃত নারায়ণ আচাধ্য চৌধুরী, 
শ্রীযুক্ত রাজা জগৎ কিশোর আচার্যা চৌধুরী, রামগোপাল- 
পুরের শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, কাশীপুরের 
৬অভয়াকাস্ত লাহিড়ী চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ধরণীকান্ত লাহিড়ী 
চৌধুরী, গোলোকপুরের শ্রীযুত কুমার উপেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী, 
আঠারবাড়ীর ৬ মহিম চন্দ্র রায় চৌধুরী, জঙ্গলবাড়ীর 
৬ দেওয়ান রহমান দাদ খা চৌধুরী, সেরপুরের ৬ হরচন্দ্ 
চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রায় রাধাবল্পরভ চৌধুরী বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় 


১২৮ শরচ্চজ্জ্র | 


চারু চন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর, ধলার ৬ গিরীশচন্দ্র চক্রবস্তী, শ্রীযুক্ত 
রায় প্রসন্নকুমার চক্রবস্তী বাহাদুর তাহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা 
করিতেন । এরূপ শ্রদ্ধা! ও সম্মান লাভ অতি অল্প লোকের 
ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে । 
শরণ বাবু সরলতার মুন্ডি ছিলেন। কোন কাধ্যে তাহার 
ংশ্রব দেখিলে লোকে উহা পলিসী* এবং কুটিলতা বর্জিত মনে 
করিত। ম্যাজিষ্রেটে রমেশচন্দ্র দত্ত শর বাবুকে তাহার উচ্চ 
চরিত্র এবং সরল ব্যবহারের গুণে অতিশয় ভাল বাসিতেন। 
একদা সারস্বত উদ্সবে এক অভিনয়কালে এক অঙ্ক অতকিতে 
অতি কুৎসিত আকার ধারণ করে । মেঃ দত্ত সপরিবারে অভি- 
নয়ে উপস্থিত চিলেন। এ অংশের অভিনয় দেখিতে কিছু দূর 
অগ্রসর হইবামাত্র তিনি স্্ী ও কন্যা লইয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য 
হন। সারম্বত কমিটি অতিশয় চিন্তিত হইয়া! পড়েন। তখন 
দ্বিপ্রহর রাত্রি অতীত হইয়া গিয়াছিল। শরৎ বাবু এরূপ ভাবে 
মেঃ দত্তের নিকট প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করেন যে, মেঃ দত্ত 
প্রসন্ন হন, সকল ক্রুটী ভুলিয়া যান। তিনি বিদ্ভা এবং 
বিত্তে উচ্চশ্রেণীর ছিলেন না। কিন্তু মনুষ্যত্বের বিচারে তাহার 
তুল্য লোক আমরা অধিক দেখিতে পাই নাই। 


শরচ্চন্দ | ১২৭ 


(১৮) 

১৮৮০ সনে শরচ্ন্দ্র রায় কলিকাতা নগরে ব্রাঙ্মসমা- 
জের একজন প্রচারক, দুইজন কলেজের অধাপক সহ জীবনের 
কতকগুলি উচ্চ কর্তব্য সাধন জন্য প্রদ্বুলিত অগ্নি সম্মুখে করিয়া 
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। কলিকাতায় সহধন্মিগণের সংসর্গে 
তাহার কণ্তবা পালনের যথেষ্ট সুযোগ হইয়া উঠে। ব্রাহ্ধ- 
সমজের কাধা-প্রণালীতে কোন ক্রটা কিম্বা অবৈধাচরণ দেখিলে 
তিনি নির্ভরে তাহার প্রতিবাদ করিতেন, সংস্কারে যত্ব করিতেন, 
আপন সমাজ হইলেও তিনি দোষ এবং পাপ প্রচ্ছন্ন রাখি- 
বার "লোক ছিলেন না, তিনি পাপের দ্রষ্ট পক ব্রণ দেখিলে 
নিভীক চিকিত্সকের ন্যায় তাহাতে শাণিত অন্ধ প্রয়োগ 
করিতেন । 

তিনি যখন প্রথমবার ময়মনসিংহে ছিলেন তখন ময়মনসিংহ 
নগরে ঢাকা হইতে আসিবার কালে বাবু অমরচন্দ্র দত্তের নৌকায় 
কতিপয় চোর কতকণগ্ডলি জিনিষ মপহরণ করিয়। নৌকায় 
লুকাইরা রাখে । নৌকা! ব্রাঙ্গদোকানের ঘাটে পৌছিলে উহারা 
ধৃত হয়, তিনি তাহাদিগকে বিচারার্থ অর্পণ করেন। এই জল- 
দন্থ্যগণ স্থানীয় কোন পদস্থ ব্যক্তির প্রজা ছিল; তিনি সদলে 
এই তস্করদিগকে রক্ষার জন্য যর করেন এবং শর বাবুকে 
নানারূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করেন । শরৎ বাবু ভীত হইবার 
লোক ছিলেন না; শরণ বাবু তস্করদিগকে দণ্ডিত করাইয়া তবে 
ক্ষান্ত হইলেন। 


৯৩০ শরচ্চলা । 


এই নগরে এক প্রাপ্তবয়স্কা বিধবাকে আদালতে উপস্থিত 
করাইয়া কতিপয় ব্যক্তি তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভি- 
ভাবকের অধীন করিবার জন্য কৌশল বিস্তার করিয়াছিলেন । 
শরৎ বাবু এই সময়ে সকল বাধা উপেক্ষা করিয়া বিধবাটার 
সহায়তা করিয়াছিলেন । যেখানে অত্যাচার সেই স্থানেই শরচ্চন্দর 
নির্ভীক রক্ষক এবং শাসনকর্তা, তিনি শত ঘটনায় তাহা প্রমাণ 
করিয়া গিয়াছেন। 

কলিকাতা থাকা কালে ময়মনসিংহের প্রতি তাহার চিন্তে 
আকধণ কিঞ্চিন্মাত্রও শিথিল হয় নাই। ১৮৯১ সনে বাবু 
চন্দ্রকাস্ত ঘোষের ম্বত্যুতে তিনি লিখিয়৷ পাঠাইয়াছিলেন 
“চন্দ্রকান্ত বাবুর মৃতাতে ময়মনসিংহ অন্ধকার হইয়াছে | চন্দ্র- 
কান্ত বাবুকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতাম |” 





(১৯) 

ময়মনসিংহ তাহার কম্মক্ষেত্র, ময়মনসিংহের সারস্বত 
তাহার স্বহস্ত রোপিত, সিটা স্কুল এবং বালিকা বিদ্যালয়, ব্রান্ধ- 
পল্লী তাহার যত্বের ফল, ভূম্যধিকারী সমাজে এবং নগরের 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ে তীাহর স্বহৃজ্জন বহু। বাবু অভয়চরণ 
নাগের অভাব, অমৃত বাবু এবং হরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় 
দ্বয়ের মৃত্যু তাহাকে অতিশয় ব্যথিত করিয়াছিল। তাহার 
ইচ্ছা হইল প্রয়তম” ময়মনসিংহ একবার দেখিয়া যান। 


শরচ্চন্দ । ১৩১ 


১৮৯৯ সনের মে মাসে শর বাবু ময়মনসিংহে উপস্থিত 
হন। 

এই সময়ে তাহার বন্ধুবাঙ্ধবগণ তাহাকে এই নগরে স্থায়ী 
হইবার জন্য যত্ব করেন। ব্রাঙ্গপল্লীতে যে কোন গৃহে তিনি 
সমাদরে বাস করিতে পারিতেন। তিনি স্ুহৃজ্জঞনের কথায় 
সম্মত হইলেন, কিন্তু তিনি নিক্ষম্্ন আমোদ আহলাদে জীবন 
কাটাইবার লোক ছিলেন না। তিনি তখন কলিকাতা চলিয়া 
গেলেন, পুজার পুর্ব আসিয়া “রায় কোম্পানি” নামে এক 
দোকান প্রতিষ্ঠা করিলেন। ক্ষুদ্র অবয়বে ব্রাহ্মদেকানের 
প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত হইল। পশ্চাতে ব্রঙ্গপুত্রের সে আোত 
রহিল না, কিন্তু যে স্থানে শরচ্চন্্র সে স্থানেই মহোৎসব । 
অচিরে রায়-কোম্পানি নগরের শিক্ষিত সন্ত্ান্ত লোকের সম্মিলন 
স্থান হইয়া উঠিল । এই স্ানে একটী আলোচনার কথা! উল্লেখ 
করিতেছি । শরৎ বাবুকে জিজ্ঞাসা করা হয় “পরকাল সম্বন্ধে 
আপনার মত কি ?” তিনি বলিলেন, “তগুসন্বন্দে আমার কিছু 
ভাবিবার নাই, ইহকালে আমি ভগবান হইতে যে সময় ও সামর্থ্য 
টুকু পাইয়াছি উহার সদ্যবহার করিয়া যাইতে পারিলেই আমার 
পক্ষে বথেষ্ট হইল ।” 

শরৎ বাবুর অতি আদরের বস্থ সারম্বত সমিতি নানাকারণে 
কতিপয় বর্ষ হইল অতিশয় নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি 
তাহার প্রিয়স্থহৃদ্‌ সদুসাহা বাবু দেবেন্দ্রকিশোর আচাধ্য 
চৌধুরী, বাবু জানকীনাথ ঘটক এবং বাবু অক্ষয়কুমার মজুমদার 


১৩৭ শরচ্চন্দ্র | 


প্রভৃতিকে সম্মিলিত করিয়া সমিতির এক নবজীবনের সূত্রপাত 
করেন। চত্তর্িনংশবাষিক উত্সব তীভার যত্তে অতি সমারোভে 
সম্পন্ন হয়। 

আগষ্ট মাসে মেঃ আনন্দ মোহন বস্ত্র ময়মনসিংহে পদার্পণ 
করেন। এই সময় সিটিস্কুলটাকে কলেজে উন্নীত করিনার 
প্রস্তাব উপস্থিত হয়। 

১৯০১ সনের এপ্রিলে ময়মনসিংভ নগরে একটা স্কুল ও 
তৎপর কলেজ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এক তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত ভয় | এই আন্দোলনে শরগ বাবু নানা বিরুদ্ধা- 
চরণের মধো সিটিস্কুলকে কলেজে পরিণত করিবার ব্যাপারে 
আপনার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করেন। মিটিকলেজ-কর্তৃপক্ষ 
কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সিপ্ডিকেট সমীপে উপস্থিত করি- 
য়াও বন্টমান গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় ভাবিয়া একটু ইতস্তত; 
করিতেছিলেন। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে যে এক 
প্রচণ্ড আঘাত আসিয়া পড়িয়াছিল এবং কলেজ-কর্তপক্ষ যতদূর 
অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাতে এই বশুসর কলেজ প্রতি- 
ঠায় বিরত হইলে যে ঘোর বিপত্তি ঘটিবে, শরৎ বাবু দিব চক্ষে 
তাহ! দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি তাহার পরম স্তহৃদ মেঃ 
আনন্দ মোহন বস্থকে এই সময়ে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন 
তাহা পাঠ করিলে তাহার তেজ, উৎসাহ, এঁকান্তিকতা ও অটল 
বিশ্বীস ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তিনি বন্ুমুত্র রোগের 
যন্ত্রণা ভোগ করিতে ছিলেন এবং এই অবস্থায় বাবু প্রসন্ন 


শরচ্চন্দ | ১৩৩) 


কুমার বন্তর আহ্বানে টংঙ্গাইল আলিসাকান্দা যাইয়া আরও 
অস্তস্থ হইয়া প্রতাবদ্ধন করেন। শহাভার রুগ্ন শযায় থাকা 
কালে এই নগরে প্রচারিত হয়, এবার আর কলেজ হইতেছে না 
তাহার এক ন্সেভভ।জন স্জহ--যিনি এই কলেজ প্রতিষ্ঠার 
আয়োজনে প্রবুত্ত চিলেন__তিনি এই প্রসঙ্গ লইয়া একদিন 
রারে তাভার সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন। শরৎ বাবু প্রথমত 
একটা কথাও বলিলেন না, কিছুক্ষণ পরে অতি গম্ভীর গঞ্জনে 
বলিয়া উঠিলেন,_-পোমরা বলিতেচ, এবার কলেজ হইবে না, 
বড়লাট কলেজ মঞ্ডর করিবেন না, এরূপ অবিশ্পাসে ধিক, আমি 
দিনা চক্ষে দেখিতেছচি, বডলাট কলেজ মঞ্জুর করিবেন; যদি 
স্কুলের কল্যাণ ঢা, আপন কানোর মন্যাদা রক্ষা করিতে চ1ও, 
মবিলন্দে কলেজ প্রতিষ্ঠার দিন ঘোষণ! করিয়া দা ।” স্থানীয় 
কলেজ কমিটী দৈবী এবং মানবী বাধা বিদ্বের মধ্য অবিলঙ্ছে 
কলেজ প্রতিষ্ঠা করা করবা বলিয়া মেঃ বস্তকে লিখিয়। 
পাঠাইলেন। মেঃ বস্তু ১৮৯ ভুলা কলেজ স্বপন করিতে 
হইবে বলিয়া টেলীগ্রাম করিলেন । ১৮৯ জুলাই ভগবানের 
নাম স্মরণ করিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল । শরৎ বাবু জরগ্রস্থ 
অবস্থায় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। আনুষ্টানের পর আসিয়া 
জ্বালা অনুভব করিতেছেন মনে করিয়া সান করেন। এই 
ন্নানই তাহার শেষ স্ান। ক্রমে ভুর এবং বলুমুত্র বৃদ্ধি পায় । 
চিকিৎসার জন্য তাহাকে দোকান হইতে ব্রাহ্গপল্লাতে বাবু 
শ্রীনাথ চন্দের গৃহে স্থানান্তরিত করা হয়। সিভিলসাভ্ন ডাক্তার 


১৩৪ শরচ্চন্দ । 


এস্‌, ডাক্তার পূণচন্দ্র দাস, ডাক্তার তারানাথ বল, ডাক্তার 
বৈদ্যনাথ কন্পনকার অতি যত্তে চিকিৎসা করেন। অতি যত্তে 
ব্রাহ্ম এবং ব্রাঙ্গ বালক বালিকা এবং মহিলাগণ তীহার শু শ্রাষা 
করেন। ত্রীহার কনিষ্ঠ বাবু কৈলাসচন্দ্র আসিয়া ভ্রীহার সেবা 
করেন, তাহার শষ্যার চারিদিকে নগরের শিক্ষিত সম্্রান্ত বনু- 
লোক উপস্থিত থাকিতেন | ঢাকা হইতে বাবু ভেরম্বচন্দ্র মৈত্র, 
বাবু বৈকুণ্ঠ কিশোর চক্রবন্তী, কাওরাইদ হইতে শ্রদ্ধেয় কালী- 
নারায়ণ গুপ্ত ও কলিকাতা হইতে বাবু শ্যামাচরণ দে আসেন। 
২০শে জুন প্রিয় সুজ বাবু দেবেন্দ্রকিশোর আচার্ধা চৌধুরী 
এবং ২৬শে জুলাউ বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ আচাধা চৌধুরীর মৃত্তা 
হয়। ৩রা আগষ্ট বাবু শরৎচন্দ্র রায় যেন ইহাদের অনুসরণ 
করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন। মুত্াশযায় তিনি যে 
কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন তাহা এই £-___ 

১। যাহা করিবার ছিল তাহা করা হইয়াছে, যাহা বলিবার 
ছিল তাহা বলা হইয়াছে । 

২। *% *% ছাত্রকে আমি মাসিক ১০২ টাকা সাহায্য 
করিতাম, ** *% ছাত্রের জন্য মাসিক ৬ টাকা সাহায্য সংগ্রহ 
করিয়াছিলাম, তাহারা যেন তাহা পায়। 

৩। ইহলোক ও পরলোকে প্রভেদ নাই, একই রাজার দুই 
রাজ্য । 

৪। অন্যায় এবং অসতোর সহিত কখনও 001117011১৩ 
করিও না। 





শরচ্চন্দ | ১৩৫ 


ময়মনসিংহে সঙ্গদয়, সতানিষ্ট, শিক্ষানুরাগী পুত-চরিতর, 
পরার্থপর সেবকের প্রয়োজন ছিল। শরচ্ন্দ্র সময়ের স্যষ্টি। 
সময় বুঝিয়া তিনি ময়মনসিংহের পরিচণ্যায় জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ ব্রাঙ্গ সমাজ,__-উভাতে তাহার প্রগা 
নিষ্ঠার নিদর্শন ; ক্ীজাতির উন্নতি,._-উভাতে হাহার পবিত্র 
স্পর্শ ; বালকদের জন্য উচ্চ শিক্ষা,_-উভাতে তাহার হস্ত-চিহ্র | 
প্রায় পঁচিশ বতসর শরচ্চন্দ্র ময়মনসিংভকে নানা অনুষ্ঠানে 
সজীব রাখিয়াছিলেন । তাহার মৃতাছে ব্রাঙ্গসমাজ একজন 
স্পন্টবাদী, অকুতে।ভয় ভক্ত সাধক হারাইয়াছে। নগরবাসা 
একজন নিস্বার্থ সেবকের পরিচধা হতে বঞ্চিত ভইয়।ছে। 
চাত্র-সমাজের দিকে চাহিবার জন্য আর তদ্রুপ বাক্তি কোথায় £ 
ভিন্দু ও মুসলমান, ব্রাঙ্গ ও খুষ্টানে সমান স্মজদ ভাবাপনন ক'জন 
দেখ! যায়? তাহার ন্যায় মহদাশয় বধাক্তির অভাব কবে পুর্ণ 
হইবে জানি না। 


পরিশিষ্ট । 
৬শরচ্চন্দ্রের পত্র হইতে কিয়দংশ 


“আমরা তা বাঙ্ধ নাম বারণ করিয়াছি, হিলে বল, আমাদের মাতা 
কুন ঠিক সাসারিক ভাবের ভালবাদা এ 


$ রঃ ১৮১2, ২ রর সপ ৪ এর পন্ড শু ক. সস ০ কটা 
াকি, আর কঙ্ডাবার অন্ভুগোপে ছিন্ন গানেই গাকি, দর সন্বন্ধে ঘন কেহ 


লাভার নিকট হতে দু পঠিত না হহ 1 প্রাত, ভালবাসার উচ্চ 


পন্য 


মধুরতা যদি পাঙ্গ মন্তভিব করিতে না পাবেন ঠহিখে বল, জগতে আ 
কে অন্তভব করিবে? যখন প্রতিদিন পিহান চরণ পুজা কারিতে বাত 


সপ 


৩থন যাঁদ পিশার পাবি চরণের শাচে অপ্রবন্ধর প্রকল্প সুখ দেখিতে ন 


শে 


পার, আমার জন্ "যমন পিতার কাছে ঢুটা কথা বলিলাম, বন্ধুর জন্য 
যধ দুটা কথা বলিতে না পারি তবে আমাদের প্রীতি ভালবাসার অর্থ 


৬০ 


(কঠঃ দেখিবে কত আনন্দ কশ স্ুথ যখন দিশার চরণ হদয়বন্ধাকে 


ঞে। 


“পাথয়া ভাভার জন্ত দুটা কথ বাঁলতে পারিবে | এইরাপ আনন্দ, এইর 


বশী 
সুখ যে জগতের কোথাও মিলে না। হঠা পাপার জাধনের পরাঙ্গিত 
এ 


-ধ 


বাপার। আমার মতে পবিত্র প্রীতি ভালবাসার মধ পাপার পরিত্রা 
বর্তমান রহিয়াছে । পিতার দ্বারে যাইত হইলে প্রেমিক তই ভইদেই 


সি 


হহবে |৮ ১৪ইহ আশ্বিন ১২৭৯ । 


ময়মনসিংহ ব্রাহ্গসমাজ । 


১৮৫৪ খুঃ আদ ৬কালী গাঙ্গুলীর বালায় । বন্তমান করটীয়ার বাসা) 
শক্ষক ৬ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস প্রমথ দন্মাদি বাক্তিগণের যন ৪ উতৎ্সাভে 


সস 


ময়মনসিংহ নগর এক এবং অগ্দিতীর নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা প্রথম 
আরম হয়|: ১৮৬৫ খুঃ অন্দে কেলাপাপাড়ায় " বন্তমান নবাব সাভেবের 
বাসা । উপাসনার জন্য £কগানি গৃহ করাত হয় এব ভাতে উপাসনার 
কাধা চলিত থাতরক । অতঃপর ভালুক “বরাত বঙ্গমন্দির নিন্মিত তয়। 
১৮৬৩৯ অন্দে উহার প্রতিষ্ঠা কাধা সম্পন হহয়াছিল। 

১৮৭৮ সনে মরমনসিংভ বাহ্গলমাজ কুচ বিহার বিবাহ উপলক্ষে ই 
ভাগে বিভক্ত ভইরা বার 2-ময়মনসিংভ বাঞ্গীসমাগ এব নববিধান 
সমাক্ত ! বিভক্ত ভভবার কালে বঙ্গীমন্দির নববিলান সমাডকিঞ বাক্তি- 
গণের হস্তগত থাকে । এয়মনসিন বাঙ্াসমাচেপ্র সভাগণ মন্দার অধিকার 
সাবাস্ত করিবার জন্য আদালতে মোকর্দমা উপস্থিত করেন । বিচারে 
উভয় পক্ষ তুলা অনিকার প্রাপ্ত হন।  অনমনসিতহ পাঙ্গনমাঞ্জের সভা" 
গণ কিছু অর্গগ্রহণ করিয়া ভাভাদের সঙ নবপিধান সমাজের নিকট 
বিক্রয় করেন । ১৮৯৭ সনের ভুঁকল্পে মন্দির প্বদ হয়া যায়। 'এখন 
এ স্থানে নববিধান সমাজ নৃতন গৃভ নিম্মাণ কর্ণিয়াছেন । 

ময়মনসিংহ ব্রাহ্গলমাজের সভাগণ ছ্েনন রোডে এক মন্দির নিশ্মাণ 
করিয়াছেন। হলের আয়তন ৪৫ফুট *২০ফুট । ১৮৯৩ সনে উহার 
প্রতিষ্ঠা কাধ্য সম্পন্ন হয় । মন্দিরের ট্রা্ ডিড আছে । 

১৮৮১ সনে ময়মনসিংহ ব্রাহ্গনমাজের সভ্য সংখ্যা ১৯ জন ছিল। 
তন্মধ্যে ৭জন আনুষ্ভানিক, ১২জন অনান্ুষ্ভানিক। ১৯১৪ সনে সভ্য 
সংখ্যা ২৯ জন, তন্মধ্যে ২১জন আন্ুষ্ভানিক এবং ৮জন অনানুষ্ঠানিক । 


৬/৩ 


১৮৮৭ সনে ৮শরচ্ রায়ের-যন্ত্রে রেলওয়ে ষ্েসনের দক্ষিণে ব্রাহ্ষ- 
পল্লীর পত্তন হয়। এই পল্লীতে ৭জন সাধারণব্রাহ্মসূমাজতুক্ত এবং 
১জন নববিধানসমান্তভুক্ত ব্রা্গের বাড়ী আছে। এই পল্লীর ব্রাহ্গ- 
গৃণর সংখ্যা ৭০। নগরের অন্তর “কটা নববিধান পল্লী আছে। উভয় 
সমাজভুক্ত ব্রাঙ্গের জন্কঞ্পংখা। ১৬৬ । 


5/17552 


শে প্র 


সিটি স্কুল ও আনন্দমোহন কলেজ 


১৮৮৩ খুঃ অন্দে “ময়মনসিংহ, ইনাষ্টটিউসন” প্রতিষ্ঠিত হয়। 
ময়মনসিংহ ইনিষ্টিটিউসন প্রতিষ্ঠ উপলক্ষে যে সকল সঙ্কট উপস্থিত হইয়া- 
ছিল উহাতে শরৎ বাবুর হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত পড়ে। ওঁ আঘাত তাহার 
হৃদয়ে তৃতীয় আঘাত । এই সময়ে তাভার স্নেহ-ভাজন ছাত্র-শিক্ষক 
গণের মধো, বাবু নবকুমার সমন্দার, বাবু শশীকুমার বস্তু, বাবু গোলক 
চন্দ্র দাস ও বাবু ঈশান চন্দ্র ঘোষ বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া শরৎ বাবুর 
স্নেহের যথেষ্ট মর্ধাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রথমে ইহার ছাত্র সংখ্যা 
প্রায় ৩০* ছিল। ১৯৯৫ সনের মার্চ ছাত্র. সংখ্যা ৯৭১। রাম বাবুর 
রোডের পার্থ এই স্কুল অবস্থিত । ১৮৯০ সনে ইহার নাম "সিটিকলে- 
জিয়েট স্কুল, ময়মন“সংহ” করা হয় । কলিকাতা সিটিকলেঞ্জ কাউন্সিলের 
'অধীনে স্থানীয় কমিটা ছারা ইহার কার্য পরিচালিত হইয়া থাকে । এই 
স্কুলটী কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পত্বি। 

১৯০১ সন্েবুই দুল দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়। ২৯০৮ 
সনের ২০শ মে উহ! উঠিয়া যায়। এ সনেই ২১শে মে এক" ১কমিটা 
গঠিত হইয়া! উহার প্রিন্সিপাল এবং অধ্যাপকগণ লইয়া & সনৈই পুবব 
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অট্রালিকায় “ময়মনসিংহ কলেজ” নামে কলেজ্জ চলিতে থাকে । ১৯০৯ 
দনে ভূম্যধিকারী এবং গবর্ণমেণ্টের অর্থ সাহাযো নগরের পশ্চিম প্রান্তে 
কলেজের বিপুল অর্টীলিকার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ভূমির পরি- 
মাণ প্রায় ৪৭ বিঘা । ১৯০৯ সনে হহার নাম ৬আনন্দ মোহন বসুর নাম 
অনুসারে “আনন্দমোহন কলেজ* হইয়াছে । ১৯১৪ সনে বি, এ ক্লাস 
খোলা হইয়াছে । ইহার অট্টালিকা সুবুহৎ, ইহার কেমিকেল লেবরেটরী 
অতি উৎকৃষ্ট । হিন্দু এব্‌ং মুসলমান ছাত্রদ্দের জন্ত তিনটা বোডিং আছে। 
১৯১৫ সনের জুলাই ছাত্রসংখ্যা ৫৬২। ১ম বাধষিক শ্রেণী ২৪৭, ২য় 
বাধিক ২৪৩, ৩য় বাধিক ৩৭, ৪র্থ 'বাধিক ৩৫। 

১৯১৪ সন পর্যাস্ত জন-সাধারণ এবং ভূম্যধিকারিগণ এক লক্ষ তিয়াত্বর 
হাজার টাকা, এবং গবর্ণমেন্ট একলক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা এই» 
কলেজের জন্য দান করিয়াছেন । কলেজরটা গবর্ণমেন্টের সাহাযো পরি. 
চালিত হইতেছে । 


বালিক। বিদ্যালয় । 


£৯৮৭৩ সনে ৬শরচ্ন্্র রায় এবং শ্রীযুক্ত শরচ্চন্ত্র চৌধুরীর যড্ধে 
ময়মনসিংহ নগরে বালিকা বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হয় | প্রথমত নিষ্ন- 
প্রাইমারীর পাঠ্য পড়ান হইত। তৎপর: ক্রমে উচ্চ-প্রাইমারী, মধ্য- 
বাঙ্গালা এবং মধ্য-ইংরেজী । প্রতিষ্ঠা, সময়ে ছাত্রী সংখ্যা পন 
ছিল। | 
১৮৮১ সনে 'জঙ্গার মেজিষ্টেট সাহেবের নামানুসারে ইহার. নাম 
,আলেক জেগ্ার বালিকা বিগ্ালয়” হয়। তথন ছাত্রী সংখ্যা ৪১। ইহার 


1/০৩ 


অন্য একা ল'লারক নন্াণার্থ গোলোকপ্রারের এ শ্রধুত্ত 
কুমার, মি নৌধুরী ছয় ভাজার টাকা দান করেন । ১৯০৪ সনে 
৬ . য় উচ্চ শেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত ভয় । 

১৯১৫, সম বু [ছার জযিদার শ্রীযুক্ত জগতকিশোর আচার 
চৌধুরী (রাঙ্গা) বিদ্ভালযের গৃভ নিন্মাণার্স- পঞ্চাশ টাকা দান 
অঙ্গীকার করেন। রর ই অর্গে একটা স্রবু5ৎ অট্রালিকা নিম্মিত হইয়াছে । 
১৯১৩ সন হইতে ইভার নাম দাতার ৬মাতদেবীর নাম অন্রসারে 
“বিগ্ঠামর়ী উচ্চিশনীর বালিকা শি্ষালয়” ভইয়াছে | এই বিদ্যালয় ভইন্তে 





১৯০৪ ভষ্টাতে ৯৯১৫ পরাস্ত ৯৬টি বালিক? খিশ্ববিদ্ভালয়ের পরান্ষায় উত্তীণ' 
হইয়াছে । তন্মপো ৪ জন বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ । ১৯১৫ সনে 
ছাত্রী-সংখা। ১১০, তন্মধো হিন্দু ১১১, মুসলমান ১৬, ব্রাহ্ম ৫৮, 
খুষিয়ান ১৫ জন! এহ িগ্ভাণর রাম বাবুর দরাডের পাশে 
অবস্থিত । ক্ুলটা গবর্ণমেণ্টের ভস্তে গবর্ণমেন্ট কন্ঠক পরিচালিত 
হইতেছে। 


০... সাহায্য প্রাপ্তি স্বীকার । 


৩৪ পৃষ্ঠার উল্লিখিত অর্থ বাতীত ৬শরচ্চন্জ্রের স্মতি স্থাপনার্থ ১৯১৫, 
১৩ই আগষ্ট পরাস্ত শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ নন্দী একস এসিষ্টানট, কমিশন; 
শ্রীহট্র, শ্রীঘুক্ত মহেশচন্দ্র ভটাভাধ্য কুমিল্লা, যুক্ত চর্গীদাস সয়, মুক্ত 
হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, শ্রীযুক্ত বাষ প্রিয়লাল গাঙ্লী বাভাদর হইতে সাগাযা 


পাওয়া গিয়াছে । 
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